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ভঃখ নিবি হ্‌ রি ন্থথ ৰি হ্য় কহ /নমকলেরই 
বাঞ্ছা, ক্ষ এই: খা ৰণ 
পারে টা সমাক্রূপে অবগত না থাকা তে, মনুষ। 
অশেষ প্রকাঁর দুঃখ ভোগ করিয়া আাসিতেছেন। অতি 
পর্বাবধি নানাদেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক 
পণ্ডিতের এ বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়। 
ছেন, কিন্তু কেহই ক্বতকার্য্য হইতে পারেন নাই । 
অদ্যাপি ভূমগুল রোগ, শোক, জরা, দীরিদ্রা প্রভৃতি 
নান! প্রকার জুঃখে আঁকীর্ণ হইয়] রহিয়াছে | অত- 
এব, এ বিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পাঁর। যার, 
তাহা একান্ত যত্রপূর্বক প্রচার করা সর্ধতৌভাবে 
কর্তব্য | শ্রীযুক্ত জর্জ কম্ব সাহেব-প্রণীত “কান্দটটি- 
উশন্‌ আব ম্যান” নামক গ্রন্থে এ বিষয় শন্দররূপ 
লিখিত হইয়াছে | তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিপা- 
ছেন, যে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই 
সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়। 
থাকে | জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন 
করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন 
নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন 
নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, এ গ্রন্থে তাহা স্প্টন্ূপে প্রদর্শিত ছই- 
'ক্লাছে। এ গ্রন্থের অভিপ্রার সমুদায় স্বদেশীয় লোকের 
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গৌঁচর কর! উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে, 
বাঙ্গল! ভাষায় তাঁহার সার সঙ্কলনপূর্ব্বক “বাহন বন্তর 
সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” নামক এক এক 
প্রন্তাঁৰ তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকাঁতে প্রকাশিত হইয়। 
আসিতেছে! এ সমস্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়। অনেকেই 
অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রক- 
টিত করিতে পরামর্শ দিয়াছেন | তদনুনারে পুন- 
বর্বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে । ইহ! ইংরেজী 
পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে | যে সকল উদাহরণ 
ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গত ও উপকারজনক, 
কিন্তু এ দেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহ! পরি- 
ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এ দেশীয় 
লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, 
তাহাই লিখিত হইয়াছে । এ দেশের পরম্পরাগত 
কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত 
করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা' গিয়াছে | ফলতঃ, 
এতদেশীয় লোকে সবিশেষ মনোষোগপূর্বক পাঠ 
করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এই 
অভিপ্রায়ে আমি এই মানৰ প্ৰক্ধতি বিষয়ক পুস্তক 
খানি প্রস্তুত করিয়! প্রকাশ করিতেছি । তাহারা 
অনুগ্রহ প্রকাঁশপুর্ধক এই মনস্কীমনা সিদ্ধ করিলে 
চরিতার্থ হইব | 

, তীহাদের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বিশীতভাবে 
নিবেদন করিতেছি, যদি ইহাতে কৌন স্বমত-বিপ- 
রীত ও দেশাচার বিকদ্ধ অভিপ্রায় দু্টি করেন, তবে, 
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একেবারে অশ্রদ্ধা ন! করি! বিচার করিয়! দেখি- 
বেন | জগদীশ্বর যেমন অন্ধকার নিরাকরণার্থ জ্যোতিঃ 
পদার্থ স্থজন করিরাছেন, নেইরূপ, মনুষ্যের ভ্রম বিমো- 
চনার্থ বুদ্ধিরত্তি প্রদান করিয়াছেন | অতএব, বুদ্ধি 
পরিচালন পূর্বক কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ না করিয়া বন্ধ 
দোষাকর দেশাঁচারের দাস হইয়া চল! বুদ্ধিমান জীবের 
কর্তব্য নহে। নানা দেশে নানা প্রকার পরম্পর-বিকদ্ধ 
ব্যবহার প্রচলিত আছে, তৎসমুদাঁয় স্থব্যবহার বলিয়া 
স্বীকার করিলে ধর্মাধর্মের আর কিছু মাত্র প্রভেদ 
থাকে না| এক দেশে এই প্রকার প্রথা! আছে, যে 
ব্যক্তি নরহত্য! করিয়। যত নর কপাল সংগ্রহ করিতে 
পারে, তাহার তত সঙ্গম হয়। অগ্ভ এক দেশে এই- 
রূপ রীতি আছে, যে বিদেশীয় লোকের অর্থ হরণ ও 
প্রাণ নাশ করিলে শৌরব বৃদ্ধি হয় । কত কত সভ্য 
জাতির মধ্যে এই প্রকার ব্যবস্থার আছে, যে যদি কেহ 
কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তির 
ইচ্ছানুনারে, উভয়ে পরম্পর গুলি করিয়া পরস্পরের 
প্রাণ সংহার করিতে প্ররন্ত হয়; অপমানকারী 
ব্যক্তি তাহাতে স্বীকৃত না হইলে মানত্রউ ও লঙ্জান্পদ 
হয়। কত দেশের লোকে নর-মাংস ভক্ষণ করি! 
উদর পূর্ণ করে। কোন দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত 
আছে, যে পিতা) মাতা ব! পরিবারস্থ অন্য কোন 
ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত ব! জরাগ্রস্ত হইলে তাহাকে 
নট করির! তাঁহার মাংদে কুটুম্বাদি ভোজন করার । 
ত্রদেশীর লোকেরা এ সমুদায় দেশীচারকে সদাচার 
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জ্ঞান করে বলিয়া বাস্তবিক সদাঁচার বলা যায় না। 
এক ধন্মীক্রীস্ত লোকের মধ্যেও আচার ব্যবহারের 
বিস্তর বিভিন্নতা দেখ! যায়। হিন্বস্থানীরী পাঁক-করা 
তগুলাদিকে অশুদ্ধ ও অল্পৃশ্য জ্ঞান করে না, এবং 
তাহ! গাত্রে ৪ ৰক্তে স্পৃষ্ট হইলে গাত্র ও বস্ত্র ধৌতও 
করে না। উড়িস্যা অঞ্চলে এক প্রকার বিধবা-বিবাহ 
প্রচলিত আছে | মহারাষ্ট্রীয় লোকে স্ত্রী পুকবে 
পঙ ক্তি ভোজনে বনিয়। একত্র আহার করে। কিন্ত 
বাল! দেশীয় লোকের আঁচীর ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ 
বিপরীত। বাঙ্গলাদেশীয় লোক «ও হিন্দৃস্থানী প্রভৃতি 
অন্তান্ত দেশীয় লোক উভয়েরই পরস্পর-বিকঘ্ধ ব্যব- 
হার কোন ক্রমেই হিন্দুশাস্-সম্মত হইতে পারে না। 
অতএব, দেশাচার মাত্রই যে বিহিত, এ কথা নিতান্ত 
যুক্তি-বিকদ্ধ 1' যে ররীতি-ব্্ব পরমেশ্বরের নিয়মানু- 
যারী তাহাই যথার্থ বিহিত | বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্ব-রাঁজ্য 
পালনার্থে নানা প্রকার শুভদার়ক নিয়ম সংস্থাপন 
করিয়াছেন, এবং তম্নিরপণার্থে আমাঁদিশকে বুদ্ধি- 
বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। পরম্পরাগত দৌষাঁকর দেশা- 
চারের অনুরোধে পরমেশ্বর প্রদত্ত বুদ্ধিরন্তি পরিচাঁলনে 
ও তত্প্রতিপন্ন তত্ব সমুদ্ায়ের অনুষ্ঠানে অবহেল৷ 
করিলে অপরাধী হইতে হয়| অতএব, বাগ্রত। 
প্রকাশ পূর্বক নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ এই গ্রন্থ 
মধ্যে কোন স্বমভ-বিকদ্ধ অভিপ্রায় দৃষ্টি করেন, তৰে 
ভাহাতে একেবারে অশ্রদ্ধ! ন! করিয়া বিচার করিয়। 
দেখিবেন | মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদিগেঁরও , কোন 
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ন! কোন বিষয়ে ভ্রান্তি থাকিতে পাঁরে : অতএব, আপ- 
নাকে অত্রান্ত জ্ঞান ও আপন মতকে ভ্রম-শৃহ্য বিবে- 
চনা করিয়া! তদ্বিকদ্ধ সমুদায় অভিপ্রায়ে অবিশ্বাস করা 
কাহারও কর্তব্য নহে। যে সমস্ত যথার্থ তত্ব সদ্বিচা'র- 
দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই স্বীকার কর! ও তদনুষায়ী 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য। এই মানব প্রকৃতি বিষয়ক 
পুস্তকে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহ প্রত্যক্ষমূলক ও যুক্তি-নিষ্পন্ন | বিশেষতঃ তাহ! 
যথার্থ কিনা, অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে 
পারে। বিশ্বনিয়স্তীর একটি নিয়ম বিফল হইবার 
নহে, তাঁহ! প্রতিপালন করিলেই তৎক্ষণাৎ সুখ রূপ 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

এতদ্দেশীয় লোকে সংস্কৃত বচন শু নিলেই তাঁহাতে 
আদ্ধা ও বিশ্বাস করেন, এবং তদ্বিকদ্ধ বাক্য প্রশ্যন্ষ- ' 
সিদ্ধ হইলেও অবিশ্বাস করিয়া থাকেন | আমাদি- 
থের এই বিষম কুসংস্কার মহানর্থের মূল হইয়াছে 
তাহ! পরিত্যাগ না করিলে কোন ক্রমেই আমাদের 
মঙ্গল নাই। পূৰ্ব্বে যেমন ভাঁরতবর্ষীয় পণ্ডিতের! স্ব স্ব 
বুদ্ধি পরিচাঁলনপুর্্বক জ্যোঁতিষাঁদি করেকটি বিদ্যার 
সফ্টি করিয়! সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ যবনাদি অন্যান্ত জাতীয় পণ্ডিতেরাও স্ব স্ব 
ভাষার বিবিধ বিষ্টা প্রকাশ করিয়াচিলেন। কিন্তু 
এক্ষণকার ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা আপনাদিহোর অনা 
ধারণ বুদ্ধিবলে এ সকল বিদ্যার যেরূপ উন্নতি করিয়া- 
ছেন, তাহার সহিত তুলনা করিয়৷ দেখিলে, সংস্কৃত 
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জ্যোতিষাঁদিকে অতি সামান্য বোধ হয়। এইরূপ, 
এক্ষণে যে সকল অভিনব তত্ব নিরূপিত ও যে সমুদায় 
অডুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা 
ভাঁরতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের স্বপ্নেও অগৌচর 
ছিল। তৎসযুদায় সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত নাই বলিয়া 
কদাপি অগ্রাহ হইতে পারে মা। অতএব, সংস্কৃত 
শাত্রোক্ত প্রমাণ ভিন্ন অন্ত কোন প্রমাণ গ্রাহ্য নহে, 
এবং সংস্কৃত শীস্ত্কারেরা যে বিষয় যত দূর নিরূপণ 
করিয়াছেন, তাঁহার অধিক আর জান! যায় না, এই 
মহানর্থকর কুমংস্কার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক এবং অত্যন্ত 
হেয় ও অশ্রদ্বেয়। এক্ষণে এতদ্দেশীয় জন সাধারণের 
প্রতি সবিনয় নিবেদন, এই বিষম কুসংস্কার পরিত্যাগ" 
পূর্বক এই গ্রস্থোক্ত অভিপ্রায় সমুদাঁর সম্পূর্ণ যুক্তি সিদ্ধ 
ও শুভদায়ক কি ম| বিবেচনা করিয়া দেখিবেন | 

অবশেষ, সক্কতজ্ঞচিত্তে অঙ্গীকার করিতেছি শ্রীযুক্ত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ঠানাগীর ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 
অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ববক এই গ্রন্থ সংশোধন বিষয়ে অনেক 
আনুকূল্য করিয়াছেন। উীহারা এবং তাদৃশ অন্থান্ত 
সন্বিষ্ঠাশীলী বিচক্ষণ ব্যক্তি গ্রাহ করিয়াছেন বলি- 
য়াই আমি ইহ! প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। 


কলিকাডা। | 
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এই প্রত্যক্ষ পরিদৃ্ঠমান বিশ্বব্যাপাঁর নিরীক্ষণ করিয়। 
বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়, যে যাঁধৎ জাতীয় 
প্রাণী ও যাবৎ জাতীয় জড় বস্তুর এক এক প্রকার 
নির্দি্ট প্রকৃত আছে, ও অপরাপর বস্তুর সহিত 
তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ নিরূপিত আহে| ডত্বজিজ্ঞাস্থ 
ব্যক্তি এই স্মস্ত পরস্পর সম্বন্নের বিষয় আলোচন! 
করিয়া অচিন্ত্য, অদ্বিতীয়, অনাদি, পৰ্যকারণ পরমে- 
শ্বরের সত্তা স্পষ্ট উপলব্ধি করেন। তিমি বিশ্বকর্তার 
জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলাভিপ্রীয় এই বিশ্বের সর্ব্ব স্থানে 
দেদীপ্যমান দেখিতে পান। জগদীশ্বর বিবিধ বস্তুর 
সৃষ্টি করিয়! তাহাদের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত 
করিয়া দিয়াছেন, অর্থাৎ বিশ্ব-রাজ্য পরিপালনার্থে যে 
সমন্ত নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা কেবল সং. 
সারের শুভীভিপ্রায়েই সঙ্কপ্পিত। সেই সমস্ত সুকৌ- 
শল-সম্পন্ধ সুচাক নিয়ম অবগত হইলে পরাৎপর পর- 
মেশ্বরের প্রতি প্রশ্থাঢ় প্রীতির সঞ্চার হয়, এবং তদনু- 
যায়ী কার্য করিতে যত সমর্থ ছওয়। যায় ততই সুখ 
খচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইতে থাকে | 
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আমাদিগের 1দুঃখ-নিবৃত্তি ও নুখোৎপত্তির উপায় 
বিবেচনা করিতে হইলে আমাদিশের কিরূপ প্ররুতি, 
ও বাহ বস্তু সমুদায়ের সহ্িতই বা তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ 
তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক | মনুষ্য এই ভূলোকে 
সর্ঘ-জীব-শ্রেষ্ট যে সকল গুণে তিনি এই পৃথিবীর 
রাজা হইয়াছেন, ভাঁহা? ভূমগুলে আর কোন জন্তরই 
নাই, এবং অন্য কোন জন্ততে তাদৃশ পরম্পর-বিকদ্ধ 
গুণও দৃষ্টি কর! যায় না| এক বিবয়ে তাঁহাকে পিশাচ 
তুল্য বোধ হয়, আর বিষয়ে তাহাকে দেব তুল্য বলি- 
লেও বল৷! যাঁয়। যখন ডাহার রণদুলব্িনী সংহার- 
মুত্তি ও নানাপ্রকার পাঁপাচরণ মনে করা যায়, তখন 
উাহীকে * অন্থুরাবভাঁর বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। 
কিন্ত তাহার অদ্ভুত বিদ্যা, কাৰুণ্য স্বভাব, স্বদেশের 
হ্িডোৎসাহ, বিশ্বপতির মহিমানুশীলন এই সমস্ত গুণ 
আলোচনা করিলে বোধ হয়, তিনি কোন পরম সুখা- 
্পদ স্বর্গলৌক হইতে অবতরণ করিয়! পৃথিবীর হিতার্থ 
জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। আর কোন জন্ততেই এরূপ 
পরমস্পর-বিকুদ্ধ গুণসমূহের একত্র সমাবেশ উপলব্ধ 
হয় না। 
চাগ ও মেষের যাঁদৃশ ভুর্ধবল প্রকৃতি এবং নিৰুপত্ৰব 
যৃহু স্বভাব, বাহা বিষয়ের সহিত তাহাদিগের তহ্বপ- 
যোগী সম্বন্ধ ঘটন! হইয়াছে । তাহার! মনুষ্যের আশ্রয়ে 
থাকিয়া ফল পত্রাদি আহার করিয়া পরিতৃপ্ত 
হয়, এবং মনুষ্যের যত্তে প্রতিপালিভ হইয়। নির্কি্নে 
কালযাপন করে। ব্যাত্র অতি দুর্দান্ত ছিং্র" জন্ত, 
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তদনুমারে বহু-পশু-সমাকীর্ণ মহাঁরণা তাঁহার আবাস” 
স্থান, এবং তথায় তাহার হিংত্র স্বভাব প্রকাশের স্থল 
ও সীম! সুচাৰুরূপে নিরূপিত আছে। নিৰুপত্ৰব ছ্াগ 
মেষ প্রভৃতি তৃণ পত্র আহার করিয়! যেরূপ 'তৃপ্ডি- 
সুখীন্বাদন করে, জীবদ্রোহী ব্যাত্ত আপনার হুশংস 
শক্তি প্রচার করিয়া সেই রূপই তৃপ্তি-স্থখ প্রাপ্ত হয়। 
অপরাপর জন্তর প্রক্লতিও এই প্রকার, অর্থাৎ তাঁহা- 
দিগের শারীরিক ভাব, মানসিক বৃত্তি ও তাবৎ বাহ 
বস্তু নিষযক সক্রন্ম সমুদায় পরস্পর উপযোগী হইয়! 
তাহাদিগণের প্রকৃতি এক এক স্ুশৃখখল ও স্ুকৌশল 
সম্পন্ন পরম আুন্দর যক্রু স্বরূপ হইয়াছে। এবল্প্রকাঁর 
তাহাদিগের সমুদায় গুণের পরস্পর একা ও বাঙ্ক 
বিষয়ে তাঁহার সম্যক উপযোশিতাই স্বখোৎপত্তির 
কারণ । যদি এক দিবস প্রত্যক্ষ করিতাম, কোন 
ব্যাত্ত সম্মুখোপস্থিত প্রত্যেক জন্তুর শরীর আক্রমণ 
করিয়া! বিদীর্ণ করিতেছে, এবং পর দিবস দেখিতাম, 
সেই ব্যাত্ব পুর্ব দিবসের এ সকল নিষ্ঠ্র ব্যবহার 
আলোচন! করিয়া পশ্চাত্তাপে পরিতপ্ত হইতেছে, বা 
কাকণ্য-রসাভিবিক্ত হইয়া সেই পূর্ব্ব-বিদারিত পশু" 
দিগের ক্ষত বিক্ষত গীত্রে ওষধ লেপন করিতেছে, 
অথবা কেবল নগরে বা প্রান্তরে অবস্থিতি করিতে 
তাহার 'একান্ত অনুরাগ জন্থিয়াছে, তবে তাহার প্রক্কতি 
কেমন বিকদ্ধ-ধন্মাত্রাস্ত বোধ হইত { এবং অনায়া" 
সেই এপ্রকার অনুভব হইত, যে তাঁহার মানসিক বৃত্তি 
‘সকলের যেরূপ পরস্পর অনৈকা, বিপর্যয় ও বা 


বিষয়ে অনুপযোগিতা, তাঁহাতে মে কখনই সুখভাগী 
হইতে পারে ম|| অতএব, মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের 
পরস্পর সামঞ্জস্য ও বাহ বিষয়ে তাহার উপযোগিতা 
এই উভয়ই জীবের জীবন-যাঁত্রীর ও লুখোৎপত্তির 
মূলীভূত কারণ। 

কিন্তু মহুষোের স্বভাব আলোচনা করিয়। দেখিলে 
তাহার অন্তঃকরণ কেবল পরস্পর বিপরীত গুণেরই 
আশ্রয় বোধ হয়| তাঁহার নিক্বষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল 
হইলে তিনি মোহাতিশয়বশতঃ কাঁধ, ক্রোধ, মদ, 
মাৎসর্ধ্যাদির বশীভূত হইয়া! অতি কুৎসিত ইতর. জন্তুর 
স্বরূপ প্রাপ্ত হন। আ'র বুদ্ধিরত্তি ও ধর্ম-প্রববত্তি সকল 
সম্যক্‌ স্ফুরিত হইলে তাহার অন্তঃকরণ বিদ্যার বিমল 
জেযোতিতে উজ্জ্বল হইয়! এবং সত্য, সারলা, দয়া ৪ 
প্রীতিত্বারা শান্তিরসাভিমিক্ত হইয়া পরম রমণীয় 
হয়| তখন ডাঁহার মুখঞ্জীতে কি মহত্ই প্রকাশ পায়! 
মনুষোর এইরূপ পরস্পর-বিকদ্ধ প্র্বত্তি সমুদায়ের 
কি প্রকারে সামঞ্জস্য হইতে পারে? এবং তৎসম্স্ধীয় 
বাহ বস্তু সকলই ব! কীদ্বশ হইলে তাহার প্রত্যেক 
প্রবৃত্তির উপযোগী হইতে পারে? এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত 
করা একমাত্র সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরকেই সম্ভব পায়। 
তিনি মনুষ্যের এই সমস্ত পরস্পর বিদ্ধ প্রবৃত্তির সাম- 
পস্য করিয়া তাঁহাকে মর্ত্যলোকের অধিপতি করিয়া- 
ছেন। এই গ্রন্থের উত্তরোত্তর অংশ পাঠে বোধ হইবে 
এক্ষণে মানব প্রক্কৃতি ও বাহ বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ 
যৎকিঞ্চিৎ, যাহ! জাত হওয়া শিয়াছে, তাহাঁতেও ইহ 
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! 
ুম্প্ট প্রকাশ পাঁইতেছে, / যে পরমেশ্বর উহাকে 
বিপুল সুখভোণী করিবার নিমিত্ত জগতে তছ্পযোগী 
নিয়ম সকল সৃষ্টি করিয়াছেন| সেই সমুদায় সুচাৰু 
নিয়ম সমাক্‌ প্রতিপালিত হইলে এছিক ' দুঃখের 
সম্যক নিরাকরণ হইতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখ হউক 
হুঃখ মাত্র না হউক, ইহা! সকলেরই বানা, কিন্ত 
তদ্বিঝয়ক কার্ধ্য-কারণ-ভাঁবের তথ্য জ্ঞান প্রাপ্ত ন। 
হইলে অর্থাৎ আমাদিগের কি প্রকার স্বভাব, অন্ত 
অন্য বস্তুর সহিত তাহার কি প্রকার সম্বন্ধ, ও সেই সম্বন্ধ 
অনুযায়ী কার্য্যাবনষ্ঠানের কিপ্রকার উপায় কর্তব্য, এ 
সমস্ত জ্ঞাত না হইলে মে মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে 
না| কোন দেশীয় লোকের দুর্ভাগ্য ও অনুন্নতির কারণ 
জিজ্ঞাস! করিলে কেহ পূর্্বাদূ, কেহ বা কাঁল-ধর্ণা 
তাহার কারণ বলিয়া! নিশ্চয় করিবেন, কেহ বা প্রসঙ্গ- 
ক্রমে তাহাদিগের আলন্য-ন্বভাবাদি লৌকিক কার- 
ণও উল্লেখ করিতে পারেন | বৈষ্ঘাকে রোগ ক্ষয়ের 
উপায় জিজ্ঞাসিলে তিনি এই যথার্থ উপদেশ দিবেন, 
যে সমুচিত চিকিৎসা কর! কর্তৃব্য| দৈবজ্ঞকে জিদ্া- 
মিলে তিনি শ্রহ-শাস্তির পরামর্শ দিবেন| ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতকে কোন উপায় করিতে কহিলে তিনি তৎ- 
ক্ষণাৎ পূর্ব দুরদৃষ্ট ক্ষয়ের নিমিত্ত স্বস্তায়ন বিশেষের 
বিধি দিবেন | আর কোন কোন সর্ব্-মীমাংসক বিজ্ঞ 
অধ্যাপক পূর্বোক্ত সমস্ত ক্রিয়াই অনুষ্ঠান করিতে অনু- 
মতি প্রদান করিবেন। কিন্তু বান্তবিক ইহার মধ্যে 
কোন্‌ উপায় দ্বারা রোগীর রোগ শান্তি হয়, তাহা 
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জানিবার জন্য সকলেরই অভিলাষ হইতে পারে। 
এইরূপ আর আর সাংসারিক দুঃখ হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার যথার্থ পথ কি তাহ! জানিতেও সকলের 
কৌতুহল হইতে পারে | অতএব, এ বিষয় সর্ব সাধা- 
রণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ 
লিখিত হইতেছে, যে, মনুষ্যের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর 
সহিত তাঁহার সধ্বন্ধের জ্ঞানই এ প্রয়োজন সাধনের 
এক মাত্র উপায়; স্থতরাং তদ্বিষয়ে যত করিয়া 
আধমাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ করা সর্ধতো- 
ভাবে বিধেয় | 

বোধ হইতেছে, অবনীমগ্ডল (যে একবারেই সম্পূর্ণ 
সুখোৎপাদক হইবে, পরমেশ্বর তাঁহার এরূপ স্বভাব 
করিয়া দেন নাই | যাহাতে পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের 
উত্তরোত্তর উন্নতি হয়, ভীহার সমুদায় নিয়মে তদনু- 
রূপ কৌশল দৃষ্ট হইতেছে | ভূমণ্ডল ক্রমে ক্রমে 
রচিত হইয়াছে, ও ক্রমে ক্রমেই উৎকষতর হইয়া পরি- 
শেষে মানববর্ধের বাঁসৌপযোগী হইয়াছে | ভৃতত্ব- 
, বেস্তার্দিশের মতে আদৌ! অবনী-মণ্ডল অত্যুষ্ণ-তরল- 
পদার্থময় ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে সিদ্ধ ও কঠিন হইরা 
দ্বীপাদি উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে বিবিধ 
প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণিজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবী 
কালে কালে পরিবর্তিত ও স্তরে স্তরে রচিত হইয়াছে, 
এবং তদনুক্রমে পূর্ব পূর্ব প্রাণি-জাতি ধংস হইয়া নব 
নব জাতি হুন্ডি হইয়াছে। পৃথিবী খনন করিয়! এক 
কালের ভূমি-স্তরে'যে সমন্ত প্রাণি-জাতির ঘৃত শরী- 
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রের প্রস্তরীভূত অস্থি দৃষ্ট হয়, দ্বিতীয় কালের ভূমি- 
স্তরে তন্মধ্যে অনেক জাতির কোন চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়। 
যায় না, এবং তদপেক্ষা! আধুনিক ভূমি-স্তরে দ্বিতীয় 
কালের বহু প্রকার জন্তর কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ, হয় 
না| কিন্তু প্রতিকালের ভূমি-্তরে বৃতন হৃতন প্রাণি- 
জাতির চিহ্ন আছে, এবং ইহা যুক্তিপিদ্ধ বটে, যে, 
উত্তরোত্তর প্রধান প্রধান জন্তরই উৎপত্তি হইয়াছে * | 
কিন্তু এ তিন কালে মেদিনী মনুষ্যের বাসযোগ্য হয় 
নাই | তিনি সর্ব-শেষে এখানকার নিবাসী হইয়াছেন। 

পুর্্বোক্ত বিবরণদ্বারা নিশ্চয় হইতেছে, পৃথিবীতে 
মমুষ্যের পূর্বে অপরাপর বিবিধ প্রকাব জীবের অধি- 
ষ্ঠান ছিল, এবং বহুতর প্রামাণিক নিদর্শনদ্বার| ইহাও 
নির্ধারিত হইয়াছে যে, এক্ষণকার ম্যায় তখনও তা? 
দিগের উপর জন্ম মৃত্যুর অধিকার ছিল; তখনও এই 
তুলোক মর্ত্যলোক ছিল। স্থজনকর্তী মরণ-ধর্মশীল 
মনুব্যের সুজন কালে অবনীর নিয়মশৃঙ্খলার পরিবর্তন 
করিয়াছিলেন ' এমত বোধ হয় না| বরং ইহাই 
সঙ্গত বোধ হইতেছে, তিনি মনুষ্যকে পৃথিবীর যোগ্য 
করিয়া স্ফী করিলেন। পরমেশ্বর তাহাকে আত- 
তারীর দমন নিমিত্ত ক্রোধ দিলেন এবং বিপৎপাত 


পা ০% লাল সপ ত দশ 


* উত্তরোতর প্রধান প্রধান জন্তুর উৎপত্তির প্রমাণ বিষয়ে 
প্রনিদ্ধ ভূতত্ববেত্া লার়ল লাঁহেব সংশর্ণ প্রকাশ করিয়াছেন | 
কিন্তু ততপরে কেছ কেহ উক্ত মতের পোষকতা করিয়াছেন । 
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নিবানণীর্থ সাবধানত! বৃতি প্রদান করিলেন | অতএব, 
মনুষ্য এ পৃথিবীর পুর্র্বনিবানী ইতর জন্তুদিগের মধ্যে 
আলিয়! ভাহাদ্দিগের অধিপতি হইয়! অধিষ্ঠান করি- 
লেন. ডীহার প্রকৃতি মরণোৎপত্তিশীল ভূঁলোকেরই 
উপযুক্ত হইয়াছে, এবং শারীরিক ও মানসিক স্বভাব 
বিষয়ে ইতর জন্তদিগের সহিত বহু অংশে তাঁহার 
সাদৃশ্য আঁছে। তিনি তাহাদিণের স্থায় অন পানে 
পরিতুষ্ট হন, নিদ্রা শিয়া আরোগ্য লাভ করেন, ও 
অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া ম্চুত্তি বোধ করেন; কিন্তু এ সমু 
দায় ভীছাঁর উৎকুষ স্বভাবের কার্য্য নহে। পরম 
মঙ্গলাকর পরমেশ্বর তাঁহাকে বুদ্ধিণীল ও ধর্ম্মশীল 
করিয়া পৃথিবীস্থ অপরাপর সমস্ত জীব হইতে বিশিষ্ট 
করিয়। সকলের শ্রেষ্ঠপদ প্রদান করিয়াছেন। তাহার 
স্বাভাবিক ধর্মপ্ররত্ি বুদ্ধিবৃত্তি সকলই তাহার পরম 
ধন, এবং প্রগাঢ় সুথ ও নির্মল আনন্দের কারণ। 
এই সমুদায় মহীয়সী বৃত্তি দ্বারা তিনি জ্ঞানাঁপন্ন ও 
ধর্মনিষ্ঠ হইয়া প্রীতি-প্রফুল্ল মনে সংসারের শুভানু- 
ষ্টানে অনুরক্ত থাকেন এবং বিশ্বকর্তীর বিশ্বকার্য্ের 
অত্যাশ্চর্য্য অনির্বচনীয় কৌশল আলোচন! করিয়া 
প্রেমীভিবিক্ত চিত্তে অতুলানন্দ সাগরে অবগাহন 
করেন। এই সমুদায় বত্তি খাকাতেই মনুষ্য নামের 
এই গৌরব হইয়াছে, এবং এই সমুদায় বৃত্তির সঞ্চ।* 
লনেই তাঁহার জন্ম সার্থক হয়| 
. অর্বশুভকর পরমেশ্বর সমস্ত বান্ধ বস্তু আমাদিগের 
এ লকল শুভ বৃত্তি সঞ্চালনের উপযোগী করিয়া দিয়া" 
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ছেন | বিশ্বমধ্যে কত মহা মহ! প্রকাণ্ড পদার্থ বর্ত- 
মান আছে, মনুষ্যের হূর্ধল হস্ত কখনই তাঁহার দাৰুণ 
শক্তি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, কিন্ত ককণীকর 
বিশ্বকর্তী তৎসমুদাঁয় উহার আবশ্যক যত আয়ত 
করিয়া দিয়াছেল| তিনি আমাদিগের পদতলস্থ 
ভূমিতে সহঅ প্রকার উৎপাদিক শক্তি সমর্পণ করি- 
য়াছেন, বুদ্ধিরত্তি চালনাদ্বারা তাঁহার গুণ জানিয়। 
কর্ষণ করিলেই প্রচুর ফল প্রাপ্ত হওয়! যায়| পর্বত- 
গুহ! হইতে নদী সমুদায় নিঃদারণ করিয়াছেন, তরণী 
সহকারে তাহ রাজপধস্বরূপ করিয়! পদব্রজের শ্রাস্তি 
হইতে নিস্তার পীওয়া যায়, ও প্রয়োজনানুসারে 
তাহার প্রবাহ পরিবর্তন করিয়া! সুখ স্বচ্ছন্দত রৃদ্ধি 
করা যাঁয়। যে দুর্গম মহাসিম্ধু-গর্তে অবনীর অর্দ্ভাগ 
নিমগ্ন রহিয়াছে, তাঁহ্বাতেও সমুদ্রপোত সস্তারিত 
করিয়া সুশীম পথ প্রস্তুত কর! যাইতেছে | আর জগ- 
দীশ্বর আমাদিশেরই হিতের নিমিত্ত আমাদিগকে 
যে পদার্থের শক্তি অতিক্রম বা আয়ত্ত করিবার ক্ষমত! 
প্রদান করেন নাই, তাহার স্বভাব জানিয়! তদনুযায়ী 
কাৰ্য্য করিবার উপায় জ্ঞান দিয়াছেন | যদিও মনু 
যোর শ্রীষ্মভাঁপ ও প্রবল ঝটিকাঁদি নিবারণ করিয়া 
মনঃকপ্পিত চির-বজন্ত-সুখ সম্োগ নিমিত্ত সুর্যের 
গতি রোধ করিবার শক্তি নাই তথাপি তিনি সলিল- 
সেবিত গৃহচ্ছায়াতে অবস্ছিতি করিয়! ও বাটিকাদির 
পূর্ব লক্ষণ সকল উপনবিপুর্বক সাবধান হইয়া নিরা- 
পদ ও নিৰৎক্ঠ হইতে পরেন যতকালে বাছি- 
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রেতে বিদ্যুৎ ঝঞ্ক ও শিলারন্টিদ্বার অবনীর উপপ্নয- 
অত্তাবন! বোধ হয়, তখন তিনি স্বকীয় নিভৃত আলয়ে 
প্রিয়তম মিত্র-মগুলী মধ্যে মধুর আলাপে পরম স্থুখে 
কাল যাপন করিতে সমর্থ হন | 

আমরা যে সকল বিবিধ গুণীম্বিত মনুষ্য ও ইতর 
জন্ত দ্বারা চওদ্িকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছি, তাঁহাদি- 
শের উপর আমাদিখের সুখ দুঃখ সম্যক নির্ভর 
করিয়া আছে | পরমেশ্বর তাঁহাদিগের সহিত আমা- 
দিশের যাদৃশ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তদনুযায়ী 
কাৰ্য্য করিলেই সখ লাভ হয়, আর তদ্দিকদ্ধ কর্ম করি- 
লেই উঃখোৎ্পত্তি হয়| অতএব, তাহাদিশের কি 
প্রকার প্রক্কতি ও আমাদিণের সহিত তাহাদিশের 
কি প্রকার সম্বন্ধ, তাঁহ1 জ্ঞাত হওয়া ও তদনুষায়ী কার্য 
করিতে অভ্যাস কর! নিতীস্ত আবশ্যক | 

যে পর্ষান্ত মনুষ্যা অসভ্য ও অজ্ঞানীরত থাকেন, সে 
পর্য্যন্ত তিনি অতি নিষ্ঠুর, ইত্রিয়পরারণ, ও ধর্ম 
বিষয়ে নান! প্রকার কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়! নিন্দিত কর্মে 
প্রত্ত হন! তৎকালে [তাহার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, 
ক্রোধাদি নিক প্রত্ত্তি সকল চরিতার্থ হয়, ডাহার 
ধর্ম প্ররতি ও বুদ্ধিবত্তি সমুদায় নিতান্ত জড়ীভূত থাঁকে। 
তিনি এই সংসারকে কেবল কতকগুলি অসন্বদ্ধ বস্তুরাশি 
বলিয়! মনে করেন; বিশ্বের ঘটন। সকল ভীহার' 
শৃঙ্খলাবন্ধ বোধ হয় না, এবং তীহীর অন্তঃকয়ণে কার্যা 
কারণ ভাবের তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র স্ফুতি পায় না| তিনি 
জগতের অস্ত ত অমেকাঁনেক পদার্থের অনিবার্য ভাঁ- 
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প্রদ শক্তি দেখিয়া ভীত ছন, এবং সে শক্তি অতিক্রম 
করা নিতান্ত সাধ্যাতীত বোধ করেন। যদিও বিশ্ব- 
কার্যের কোন কোন অংশের সোঁষ্ঠব ও সুশৃঙ্খল 
কদাচিৎ মনোগত হইয়! স্থখের আশ! সঞ্চারিত "হয়, 
কিন্তু তৎপরক্ষণেই সে সমুদায় ঘন-তিমিরার্তবৎ 
অল্প ও অলক্ষিত হইয়া যায়, ও সেই সঙ্গেই $াঁহার 
সকল আশা ভয় হয়। জগদীশ্বর' যে এই জগতের 
বস্তু সমুদায় মনুষ্যের স্থখোপযে'ণী করিয়া স্থন্টি করি- 
যাছেন ইহা তাহার প্রতীত হয় না, ও স্মৃতরাং 
তাহার নিরমানুষায়ী কার্য করিয়! স্থখলাভ করিতেও 
সামর্থ্য জন্মে না। 

কিন্তু মনুব্য সভ্য ও জ্ঞানবান হইলে নিশ্চয় জানিতে 
পারেন, তাঁহার চতুঃপার্খবর্তী সমস্ত বস্তু ও সমস্ত 
ঘটনা পরস্পর জন্বদ্ধ হইয়া এক সুশৃঙ্খলাযুক্ত পরম 
শুভদায়ক যন্ত্রন্বরূপ হইয়াছে, এবং তাহা তাহার 
সমুদায় মনোৰ্ত্তির চরিতার্থতা সাঁধনাথেই জঙ্কন্পিত 
হইয়াছে । তিনি আপনাকে বিশ্বীধিপের প্রজা জ্ঞান 
করিয়া আনন্দিত মনে তাঁহার বিশ্ব-কাধ্য পধ্যালোচ- 
নায় অনুরাগী হন, এবং তদ্বার তাহার প্রতিষ্ঠিত 
নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিয়া! তানুবর্তী হইয়া কর্ম 
করেন। তিনি ঈশ্বরানুমত ইন্দ্রিয় এককালে পরি- 
ত্যাগ না করিয়া জ্ঞান-ধর্ম-জহিত বিশুদ্ধ স্ুখাস্বা- 
দলেও তৎপর থাকেন, এবং যখ।-নিয়মে চালনা 
দ্বারাই মনুষ্যদিগের সমুদায় শক্তির স্ফৃত্তি ও তত্তৎ 
বিষয়ের স্থখোৎপত্তি হয় জানিয়! তাহাতে যত করা 
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নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া উপদেশ প্রদান করিতে 
থাকেন সা 

অতএব, যৎপরিমাণে মনুষ্যের স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ 
বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তৎপরিমাণে তাহার স্থখর্বদ্ধির 
উপায় হইতে থাকে। প্রথমে সকল জাতীয় মনুযোরই 
অতি অসভ্যাবস্থা থাঁকে, পরে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হয় | 
তিনি প্রথমতঃ হিংআ জন্ভবৎ জঙ্গলে ভ্রমণপূর্বক পশু 
হিংস! করিয়! উদরপুত্তি করেন; পরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানে" 
ড্রেক হইলে কৃষিকার্ষে প্রববত্ত হুন, তৃদনস্তর বুদ্ধি- 
ৰত্তির প্রাথর্য্য হইলে শিণ্পকর্ম ও রিস্তৃত বাণিজ্য 
ব্যবসায়ে নিয়ক্ত হন | এক্ষণরার সভ্য জাতিদিগের 
এই শেষোক্ত অবস্থা ঘটিয়াছে ; এ অবস্থায় লোভ রিপু 
অত্যন্ত প্রবল। মনের ও শরীরের প্রক্কতি চিরকালই 
সমান, কিন্ত ও তিন্ন ভিন্ন কালত্রয়বর্তী লোকদিখের বাহ 
বস্ত-বিষয়ক্ক সম্বন্ধের অনেক ইতর বিশেষ হুইয়! আঁসি- 
য়াছে। প্রথম অবস্থার কাম ক্রোধাদির প্রাবলা হইয়। 
অতি অপক্বষ্ট পশুবৎ ব্যবহারে তাহাদের প্রতি হয় ; 
দ্বিতীয় অবস্থার বুদ্ধিরত্ির কিঞ্চিৎ স্ফুর্তি হয় বটে, 
কিন্তু কাম ক্রোধাদি অন্তান্ত নিক্বষ্ট বৃত্তির উপর 
বুদ্ধির আয়ত্তি না হওয়াতে, এক প্রকার অসভ্যাবস্থাই 
থাকে, এবং তৃতীয় অবস্থায় বুদ্ধিবলে অনেকাঁনেক 
বাহ বস্তু তাহাদের আয়ত হইয়া ধনাঁকাজক্া! ও নানা 
কাঁজ্ষারই আতিশয্য হয়| কিন্তু একাল পর্য্যন্ত কোন 
অবস্থাতেই মনুষ্যের মানলিক বৃত্তি সমুদায়ের পরম্পর 
'সীমঞ্রস্ত ও সমস্ত' বান্ধ বিষয়ের সহিত তাহার এক্য 
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স্কাপন হয় নাই, এবং তৎপ্রযুক্ত কোন কালেই ' 
উাছার ইহ-লোক-প্রাপ্য সমস্ত সুখ ভোগে অধিকার 
হয় নাই | 

যদি অদ্যাপি মনুষ্যের কোন অবস্থাতেই তৃপ্ডিলাত 
ন! হইল, তবে তাঁহার প্রক্তিই ব! কি প্রকার ও বাছা 
বিষয়ের কিরূপ শৃঙ্খলাই বা তাহার সমুচিত উপযোগী, 
ইহার অনুসন্ধীন কর! নিতান্ত আবশ্যক । তারতবধাঁয় 
লোকের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপ খণ্ডের বুদ্ধিমান 
গুণবান্‌ মনুষ্যদিশেরই বাঁ এহিক সুখ সম্ভোশের কত 
ওন্নতি হইয়াছে? এক্ষণে তাহার! শিল্প কার্য ও 
বাণিজ্য কার্ধা বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু তাঁহাতেই কি ভাহাদিখের সুখের একশেষ হই- 
য়াছে? তাঁহার কি বংশানুক্রমে এই সমস্ত ব্যাপারই 
সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া কেবল ইহাঁতেই লিপ্ত 
থাকিবেন? সকলেই জানেন, এ অবস্থা মনুষ্যের 
পূর্ণাবস্থা নহে। তবে কি উপায় করিলে তাহার 
ল্ুখোমতি হইবে? কে আমাদিগের ভবিষ্যৎ সুখ- 
রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিবেন? এ সমস্ত প্রশ্নের এক 
সিদ্ধান্ত আছে। পরমেশ্বর মনুষ্যের এ প্রকার স্বভাব 
করিয়া! দিয়াছেন, যে তীছার সকল বিষয়েরই ক্রমে 
ক্রমে উন্নতি হইবে, এবং উহাকে পৃথিবীর অপরাপর 
প্রাণী অপেক্ষ। উত্কষ$ সুখের অধিকারী করিয়া এই 
স্বীয় যত্বে আপনার প্রকৃতি ও বাহ বিষয়ের প্রভাব 
জা হইবেন, এবং মাহাতে মানসিক সাতিসাদারের 
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পরস্পর সামঞ্জশ্য হইয়া বাহন বিষয়ের সহিত, তাহা 
দের এঁক্য থাকে, তাহার উপায় অনুসন্ধান করিবেন 
মনুষ্য যাবৎ আপন স্বভাব অজ্ঞাত ছিলেন, তাবৎ 
উাহার তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন. করাও 
অসস্তাবিত ছিল। তিনি যাবৎ আপনার মানসিক 
প্রকৃতি এবং -বাহা বস্তুর সহিত তাহাদের সন্বন্ধের বিষয় 
আলোচন! করিতে প্রবৃত্ত ন! হইয়াছিলেন, তাবৎ 
মনোৱৰতি' সমুদায়কে বিবেচনানুসারে উচিত পথে 
নিয়োজিত করিতে সমর্থ হন নাই | মনুষ্য পূর্বোক্ত 
অবস্থাত্রয়ের সদমৎ বিচার না করিয়া অর্থাৎ তাহাতে 
আপনার সমস্ত প্রক্কতির উপযোগিতা বিবেচনা না 
করিয়! প্রব্বত্ত হইয়াছিলেন, এ কারণ তাহাতে স্থখী 
হইতে পারেন নাই| কিন্তু তিনি চিরকালই যে 
আপনার স্বভাব অজ্ঞাত থাঁকিবেন, ৪ তদনুযায়ী 
সাংসারিক নিয়ম সংস্কাপনে অশক্ত রছিবেন এরূপ 
বিবেচন। কর! কদাপি যুক্কি-সিদ্ধ নহে | যধন পরমেশ্বর 
মনুষ্যকে আপন প্রকৃতি ও বাহু বস্তুর সহিত তাহার 
সম্বন্ববিষয়ক জ্ঞান লাভে সমর্থ করিবার নিমিত্ত তাহাকে 
বিবেচনা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও যখন তত্দারা 
ভাহার স্ুথের উপায় স্থির করিবার ভার ভীহীরই 
উপর অর্পণ করিয়াছেন, এবং যখন তিনি কেবল 
সে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়াতেই 
অষ্যাপি সে অভিপ্রায় সুসিন্ধ করিতে অসমর্থ রহিয়া- 
ছেন, সুতরাং যে অভিপ্রায়ে তাহার গুণ ও শক্তি সমু- 
দায় সী হইয়াছে, তানুসারে সাংসারিক “কর্সে 
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প্রবৃত্ত না হইয়া দুর্দান্ত প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত 
হইয়! চলিতেছেন, তখন একথা সাহস করিয়। 
বল! যাইতে পারে, যে এক সময়ে মনুষ্য আপনার প্রক্কৃতি 
ও অপরাপর বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ যধার্থরূপে 
অবহঁত হইয়! তদনুযায়ী ব্যবহাঁর করিতে সমর্থ হই- 
বেন, এবং তখন পৃথিবীতে তাঁহার স্থখোম্নতি বিষয়ে 
যুগান্তর উপস্থিত হুইবে, তখন তিনি কার্য্যকারণের 
যথার্থ স্বরূপ অবহঁত হুইয়! বিবেচনাপুর্ব্বক নিরূপিত 
সিয়মানুসারে স্থখ প্রাপ্তির চেষ্টা! করিতে পারিবেন | 
পুর্বে আমাঁদিশের দেশে যত দর্শন-শাস্ত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল, এ বিষয়ের অনুসন্ধান কর তাঁহার তাৎ- 
পর্য ছিল না| আপনাদিগের শারীরিক ও মানসিক 
স্বভাব ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিবেচনা 
করিবার প্রয়োজন, তৎকালের লোকের সম্যক্‌ বোধ- 
গম্য হয় নাই| বরঞ্চ, অপরাপর অনেক দেশের 
ন্যায় আমাদের দেশেও এই প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত 
আছে, যে আঁদৌ ভূলোক নির্শাল জ্ঞান ও পরম নুখের 
আস্পদ ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহার হাস হইয়া অজ্ঞান 
ও ছুঃখের বৃদ্ধি হইতেছে, ও পরে ক্রমশই তাহার 
আধিক্য হইতে খাকিবে | কিন্তু ইউরোপীয় লোকের 
পূর্বাপর বৃত্তান্ত আলোচন1 করিয়া দেখিলে, তাহার 
সহিত এ মতে সঙ্গতি হয় না; কারণ ভীহাঁদিগের 
অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতই হইয়া আসিতেছে | যদি 
এই অভিপ্রায় যধার্থ হইত তাহা! হইলে বিজ্ঞান 
শাছের যত উন্নতি হউক, ও তদ্বার৷ জগতের নিয়ম বড় 
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অবরীত হওয়া যাউক, কিছুতেই খনুষ্যের উন্নতি হই- 
বার আর সম্ভাবনা থাঁকিত না। কিন্তু ইউরোপীয় 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত্দিশের মধ্যে এই মত ক্রমশঃ অঅ- 
দ্ধিত হইয়। আসিতেছে | ভাহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
অনুশীলন করিয়া নিশ্চয় 'জানিতেছেন, যত্পরিমাণে 
জগতের নিয়ম নিরূপিত হইবে, ও লোকে তদনুযায়ী 
কার্ধ্য করিতে সমর্থ হইবে, তৎপরিমাণে তাহাদিগের 
সুখের বৃদ্ধি, এবং অবস্থা ও ম্বরূপের উন্নতি হইবে | 
উহার! অবিজ্ঞ লৌকদিগের ন্যায় পরমেশ্বরকে লেখকিক 
ফলাফলের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া] স্বীকার করেন না, 
অর্থাৎ পরমেশ্বর কাহারও প্রতি তুষ্ট বা কষ্ট হইয়! 
সাক্ষাৎ এশী শক্তি প্রকাশপুর্ধক কৌন সাংসারিক 
ব্যাপার সম্পন্ন করেন, এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ 
সস্কপ্প করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সুখ দুঃখ নিরো- 
জন করেন, ইছা অঙ্গীকার করেন ন1| প্রত্যুত তাঁহার! 
এই প্রকার বিশ্বাস করেন, যে জগদীশ্বর নিরূপিত 
নি্নষ সংদ্ছাপন করিয়। বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন 
ফলাফল বিধান ফরিতেছেন--সুখ দুঃখ বিতরণ করি- 
তেছেন। তিনি কদাপি কাহারও স্তব বা প্রার্থনার 
অনুরোধে কোন নিয়মের অতিক্রম করেন না| তিনি 
জগতের পদার্থ সকল কিয়ৎ পরিমাণে আমাদিখের 
ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং যাহাতে 
আমর] সেই সমন্ত বস্তুর বিষয় আলোচনা করিয়। 
আপঁমাদিগোর জাম ও আখের উমতি করিতে পারি, 
তাছাদিগের তজপ বাবস্থ।. করিয়া দিয়াছেন | আত 
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এৰ যখন পরমেশ্বর চেতনাচেতন তাবৎ বস্তুর উপর 
সাধারণ নিয়ম প্রচারণ করিয়! সংসার রাজ্য শাসন 
করিতেছেন, ও তদ্দার। আমাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য 
বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন, তখন 
তাহার সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই তাহার 
আজ্ঞ। লঙ্ঘন কর! হয়, এবং তজ্জন্য অবশ্যই ক্লেশ 
প্রাপ্ত হইতে হয়। যে কাৰ্য্য তাঁহার নিয়মাধীন না! 
হয়, তাহা কখনই উচিত কাৰ্য্য নহে, যখন তাহার 
নিয়ম অবগত হইল'ম, তখন তাহাতে অদ্ধা করাঃ 
অন্যকে তাহ! উপদেশ দেওয়া ও সংসারে যাহাতে 
তদনুযাঁয়ী ব্যবহার প্রচলিত হয় তাহার উপায় কর 
সর্বতোভাবে কর্তব্য | পরমেশ্বরের নিয়ম উপদেশ 
দেওয়া ধর্মোপদেশেরই অঙ্গ। চতুষ্পাঠীর পাঠ্য 
গ্রন্থের সংখ্যামধ্যে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ নিয়োজিত কর! 
বিধেয় | 

এতদ্দেশীয় কোন ভাষায় বিজ্ঞান শাস্ত্রের তাঁদৃশ 
প্রচার নাই, অতএব এক্ষণে চতুষ্পাঠীতে এরূপ ধর্ম্মো- 
পদেশ প্রচলিত হওয়! সম্তভাবিত নহে। কিন্তু বিজ্ঞান 
শাস্্রমুজ্বলিত ইউরোপ খণ্ডের ধর্ম-ব্যবনায়ী পণ্ডি- 
তেরাই বা কোন্‌ আঁপনাদিশের বিদ্যালয়ে এ বিষ- 
য়ের উপদেশ দিয়! থাকেন? বরঞ্চ, কেহ অনুরোধ 
করিলে তাহার প্রতি খড়া-ছস্ত হইয়| কটুক্তি করেন, 
ও নাস্তিকতা অপবাদ প্রদান করিয়! থাকেন। বস্ধ- 
তঃ, যৎকাঁলে ধর্মশান্্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন 
যনেয় নিয়ম ও ভৌতিক জগতের নিয়ম বিশিষ্টরপে 
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আলোচিত হয় নাই! ইহ লোকে কিরূপ নিয়মে 
সংসারের কাধ্য নির্বাহ হইতেছে, ভোগাভোগের 
বিধান হইতেছে, স্থখ হুঃখের পরিবর্তন হইতেছে, 
তাহা তৎকালের লোকের স্পষ্ট প্রতীত হয় নাই, 
সুতরাং পরমেশ্বর যেরূপ নিয়মে বিশ্বরাজ্য পালন 
করিতেছেন, শীস্ত্রকারেরা তাঁহার সহিত স্বপ্রকাশিত 
শাস্ত্রের এক্য রাখিতে সমর্থ হন মাই | অনেকানেক 
প্রাচীন পণ্ডিত সংসারের সুখ-হুঃখবিবয়ক স্থনিয়ম 
লিরূপণে. অপারগ হইয়া তাহা! মানব-বুদ্ধির সম্পূর্ণ 
অগাঁষ্য বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বা এককালে 
এমত মীমাংসা করিয়া শিয়াছেন। যে এ সংসারের 
কোঁন নুশ্ঙ্খলাই নাই, যদিও কোন কোন ধর্মাবাৰ- 
সারী পণ্ডিত জগতের নিয়ম-শৃপ্খল| স্থীকার করিয়। 
থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁছা উপদেশ দেওয়া নিতান্ত 
আবশ্যক জ্ঞান করেন না, স্থতরাং তদ্বিযয়ে আদরও 
করেন না| তীছার। সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র ও লৌকিক 
জ্ঞান কেবল কৌতুহলজ্জনক ও ধনাগমের উপায় বলির! 
'খাকেন| কিন্তু লোকে সাংসারিক ব্যবহার কালে 
আপন স্বভাব ও প্রীকাতিক নিয়ম যৎকিঞ্চিৎ যাহ! অব- 
গত আছে, তদনুষাঁয়ী কাৰ্য্য করিতে সচেষ্ট হয়, আপন 
পুণাবল ও অদৃষ্টের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকে না| ৰ্বঞ্টি না হইলে কৃষি-কার্ম্যের নিয়- 
মানুলারে শহ্ব-ক্ষেত্রে জল মেচন করে, অন্নসংস্থান ন! 
থাকিলে, সাংসারিক. নিয়মানুলারে কায়িক পরিশ্রম 
ক্রিয়া উপার্জনের চেফট! করে, এবং রোগ : হইলে 
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শারীরিক নিয়মানুযারী চিকিৎদার্থে চিকিৎসক বিশে- 
যকে আহ্বান করে| অতএব, যখন এতাদৃশ নিয়ম 
পরিপালনের কর্তব্যতা বিষয়ে উপদিফ না হুইয়াও 
লোঁক তদবলম্বনপুর্র্বক তাঁহার ফলাফল প্রত্যক্ষ দেখিতে 
পায়, তখন মানব প্রকৃতির সহিত রাহা বিষয়ের 
কিরূপ সম্বন্ম অর্থাৎ পরমেশ্বর কি প্রকার নিয়মে নং- 
সার প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহার সবিশেষ অনুস- 
নবীন করা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করা কি পর্য্যন্ত 
ভজনক তাহা বলিতে পার! যায় ন|| বস্তুতঃ 
বিজ্ঞান-শাস্দ্বার ইহ! সম্পূর্ণরূপে সপ্রঘাণ হইতেছে, 
যে, এই প্রকার নিয়ম প্রতিপালন ব্যতিরেকে আমা" 
দিগের বলের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, ধর্শের উন্নতি, 
বীর্যের উন্নতি, ক্ষমতার উন্নতি হইবার--বলিতে কি, 
সম্যক্রূপে মনুব্যস্ব রক্ষা হইবার উপায়াস্তর নাই | 
জগ্রদীম্বর বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থ যে সমস্ত সুচাক সখা" 
রহ নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহ লঙ্ঘন করি- 
বার অব্যবহিত কাল পরেই ছুঃখের সঞ্চার হয়| এক" 
বার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে পুনর্ধার তদ্রপ 
নিষিদ্ধ কাৰ্য্য না করি, এই অভিপ্রায়েই তিনি তাছা?” 
তে ছুঃখ নিয়োজন করিয়। দিয়াছেন | তিনি নিয়ম 
অংস্থাপনের সময়েই তাঁছার ফলাফল এককালে 
নিদ্দিষ্ট করিয়! রাখিয়াছেন, তাহার অন্যথা! কর! 
কাহারও সাধ্য নহে। দেখ, ব্যায়ামাদি শারীরিক 
নিয়ম প্রতিপালনে ক্রাট, অপ্প বয়সে, অর্থাৎ শরীরের 
ূরণরস্থা। ন| হইতেই স্ত্ী-সহযোগ, জগতের ভৌতিক 
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নিয়ম নিরূপণ পূর্বক সুনিপুণরূপে শিল্পাদি শাস্ত্রের 
উত্কলউরূপ অনুশীলন নাকরা, স্্রীদিগের মূর্খতা, ও 
পুকষদিগের স্ুচাকরূপ শিক্ষা লাভ না হওয়া, এই 
সমস্ত’ কারণে আমাঁদিশের দেশীয় লোকের যে প্রকার 
ছুর্দশ। ঘটিয়াছে, তাহ! মনে করিতে হইলে অনর্গল 
অশ্চপাত হয়| পরমেশ্বর আমাদিগের হিতার্থেই হুঃখ 
যোজন! করিয়াছেন, কিন্ত আমর! তাঁহার অভিপ্রেভ 
কাৰ্য্য ন! করিয়! হুঃখই ভোগ করিতেছি | এখনও আমা 
দিথের বোধোদয় হইলে তাহার কৰুণ৷ গুণে এই দুঃখ- 
রূপ কণ্টকীরক্ষ হইতে শুভ ফল উৎপন্ন হয় বাহাঁদিগের 
ধর্ম্মেতে অরদ্ধা আছে, ও ঈশ্বরেতে প্রীতি আছে, তাহারা, 
যাহ! সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বরের নিয়ম বলিয়। জানি- 
লেন, তাহা প্রতিপালন করিতে যত্ব না করিয়া কি 
প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? যাহার! শাস্ত্রোক্ত 
বৈধাবৈধ কর্মের উপদেশের আবশ্যকত। বোধ করেন, 
জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ প্রণীত পরম শাস্ত্র স্বরূপ যে এই 
প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্তমান জগৎ) তাহার নিয়ম অভ্যাস ও 
তদনুষায়ী ব্যবহারে একান্ত যত্ত না কর! কি ডাহাদিগের 
উচিত! যদি বল, এ সমস্ত বিবরণ এঁহিক ভোগা- 
ভোগের বিষয়েই লিখিত হইল | ধীর! এহিক ভোগ 
কামনা না করেন, তাঁহাদিগেঁর এত নিয়মানিয়ম বিচারে 
প্রয়োজন কি? কিন্তু তাহারা ধর্শ্মোপদেশ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান 
অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জানেন, আর ইহাও তাঁহাদের 
বিদিত থাকিতে পারে, বাহার মানসিক প্রকৃতি যত 
উতর, তিনি উপদেশ গ্রহণ করিতে তত সমর্থ | বিশুদ্ধ 
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ধুদ্ধিশালী ব্যক্তি ঈশ্বরের স্বরূপ ও অভিপ্রায় বিষয়ের 
ডান লাতে যেরূপ সমর্থ, মূর্খ ব্যক্তি সে প্রকার কখনই 
নহে | যাহার প্রবল ভক্তিভাব আছে, সে ব্যক্তি যেরপ 
উক্তিবিষয়ক উপদেশ আশু গ্রহণ করিয়া পরমেশ্বরের 
প্রগাঢ় পতিতে মগ্ন হয়, অন্ত ব্যক্তি তজ্বপ কখনই হয় 
'না। যাঁহায় অত্যন্ত দয়াম্বভাব, দয়াবিষয়ক উপদেশ 
তাহার যেকপ হৃদয়ঙ্গম হয়, ও তদনুষ্ঠানে তাঁহার যাদুশ 
অনুরাগ জন্মে অন্ত ব্যক্তির তাদৃশ কখনই হয় না। 
পরজ্ত আমাদিগের এই সমস্ত গুণের উন্নতি নিমিত্ত 
কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপাঁলন করা 
আবশ্যক, তদ্্যতিরেকে ধর্শ্মোপদেশের পুর্ণ ফল উৎপন্ন 
হওয়! কোন ক্রমেই সম্তাবিত নহে | যদি বুদ্ধিৰ্বতি ও 
দয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্মপ্ররত্তি স্বভাবতঃ বলবতী ন! 
থাকাতে, কেছ গুরূপদেশ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়, 
তাহ হইলে কি উপায়ে তাহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ের 
উন্নতি হইতে পারে, তাহার গনুসন্ধীন করা অমাবশ্যক 
নহে | যদি অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, অসবান্থ্যদায়ক দ্রব্য ভক্ষণ, 
কুস্থানে বাম, দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী ক্লাস্তিকর পরিশ্রম ইত্যাদি 
কারণে অস্তঃকরণের উৎক্রষ্ট বৃত্তি সকল নিন্ডেজ হয়, 
সুতরাং পরমেশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞান ও প্রগাঢ় ভক্তি শরদ্ধাদি 
উদয় হইবার ব্যাঘাত জন্মে, তবে এ সমস্ত ধর্ণ-কণ্টক 
ছেদপগার্থ তদত্বিযয়ক কার্য্যকারণ নিরূপণ করা উপেক্ষার 
বিষয় নহে। 
কোন দেশীয় ও কোন জাতীয় ধর্শ্মোপদেশকের! 
কোন্‌ কালে এ সকল অভিপ্রায় গ্রহণ করেন নাই সুতরাং : 


মং উপন্ুঘনিকা। 


ভদমুযায়ী অবৃষ্ঠানও করেক।'নাই। এ নিমিত্ত তাঁহার 
প্রাণপণে উপদেশ করিয়াও কেবল এই সকল স্বাভাবিক 
নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে অবহেলা করাতে লোকের 
র্শো্সতি ও সুখোয়তি বিষয়ে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারেন 
নাই | কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞানশান্্ দ্বারা এই সমুদায় মত 
নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়াছে | অতএব, বিশ্বের নিয়ম 
আলোচন! ও তৎপ্রতিপালন কর! সর্তৌভাবে কর্তব্য | 
জগতের নিয়ম জগদীখবরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, তাহা লঙ্ঘন 
করিলে অবশ্যই দুঃখ আছে। আলোচন! কর, বিচার 
কর, সিদ্ধান্ত কর, তবে এ বাক্য অবশ্যই বিশ্বাস হইবে | 
ডখন এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে পরমেশবর-প্রণীত ধর্দাশাস্তর 
স্বরূপ জানিয়া তদীয় নিয়ম প্রতিপালনে আবশ্যই শ্রদ্ধা 
ও অনুরাগ জন্বিষে| 
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জগতের নিয়ম বিচারে প্রনুত্ত হইবার পুর্বে নিয়মের 
স্বরূপ নির্দেশ কর! আবশ্যক | সংসারের তাবৎ বস্তুর 
তাবৎ, কার্।ই রিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট রীত্ানুসারে 
সঙ্ঘটিত হয়। সমুদ্রের জল হৃষ্যের তেজে বাষ্প 
ছইয়| উদ্ধণামী হয়, এবং তাহাতেই মেঘ জঙ্িয়। 
পুথিবীতে বারি বর্ণ করে| এস্থলে জল ও তেজং 
এই উভয় পদার্থের কায়্য বাষ্প অথবা মেঘ। এই 
কাঁধা জগতের নিয়মানুসারে ঘটিয়া, থাকে, অর্থাৎ জল 
ও তেজের যাদুশ প্রতি, এবং উভয়ের যাদশ পর- 
স্পর সম্বন্ধ নিরপিত আছে, তাহাতে এ কাঁধের এ 
প্রকার ঘটনা ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে 
না| জল ও তেজের যে অবস্থায় এ কাঁধ্য একবার ঘটি- 
রাছে। পুনর্বার তাঁহাদের সে অবস্থ। ঘটিলে অবশ্যই 
নে কার্য ঘটিবে, এই যে নির্দিষ্ট রীতি আছে, ইহা- 
কেই নিয়ম বল! যায়| জগতের সমস্ত নিয়ম তদন্ত- 
গত বস্তু সমুদাঁয়ের প্রক্কতিমূলক, এ পরযুক্ত এ নিয়মকে 
প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া নির্দের্শ করা যায়। নিয়ম 
থাকিলে, অবশ্যই তাহার আশ্রয় স্বরূপ বস্তু বিশে 
গাকিছে। পূর্বোক্ত উদাহরণে জল ও তেজ এই 
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পদার্থ দ্বয় মেধোৎপত্তি রিষয়ক নিয়মের আশ্রয় । 
এই রূপে কোন না কোন বস্তু জগতের এক এক নিয়মের 
আঁত্রয়। 

'জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্য পালনার্থে যে সমস্ত নিয়ম 
সংস্থাপন করিয়াছেন, মনুষ্যদিশকে তাহার তত্ব জানিয়া 
তদনুযাঁয়ী কার্য করিবার ক্ষমতাও প্রদান করিয়া" 
ছেন | তাহারা স্বীয় বুদ্ধি-শক্তিতে জগতের নিয়ম 
অবগত হইতে পারেন এবং অবগত হইলে পরে এ 
নিয়ম তাহাদিগের কর্ম্মের নিয়ম হয়| আমাদিগের 
শারীরিক প্রক্কাতির সহিত অগ্নি ও পুতিগান্ষিক পদা- 
তের যে প্রকার সম্বন্ধ নির্দিষ্ট আছে, তদনুসাঁরে 
অত্যুষ্ণ জলে স্নান করিলে বল হানি হয়, এবং দুর্ন্ধমর 
স্থানে বাস করিলে পীড়া জন্বে। অতএব, এরূপ জলে 
সান এবং এরূপ স্থানে বাস করা বিধেয় নহে। মনু- 
যোর এ নিয়ম রহিত অথব! পরিবত্তিত করিবার 
সামর্থ্য 'নাই। কিন্তু যখন তিনি এ নিয়ম জানিতে 
পারেনঃ এবং ,তাহ! লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্ট হয় 
তাহাও জ্ঞাত হন, তখন তাহার হুঃখোৎপত্তি বা দেহ 
ভঙ্গের আশঙ্কায় স্বভাবতই এই নিয়ম রক্ষায় যত্ন হয়। 
এবং তাঁহা হইলে পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে কার্ধা বিশেষে 
হুঃখ নিয়োজন করাছেন, তাহা সম্পন্ন হুয়। 

কোন্‌ কর্ম কর্তব্য ও কোন্‌ কর্ম অকর্তবা, এই বিষয়ে 
উপদেশ দিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর কার্ধা বিশেষে সুখ 
রা হুঃধ নিয়োজন করিয়া রিয়াছেন। কোন কর্ণ্মের 
অনুষ্ঠান: করিয়া তজ্জন্য হুঃ প্রাণি হইনো তৎ- 


ক্ষণ নিশ্চয় জান! উচিত, এ সুঃখজনক কাৰ্য্য মঙ্গলা- 
কর পরমেশ্বরের নিয়মানুখত কাধ্য নহে। অতএব, 
জগদীশ্বরের এইরূপে কর্তৃব্যাকর্তব্যের উপদেশ: দ্বেওয়। 
আর মহাভীষণ নাদে আজ্ঞা প্রকাশ কর! উভয়ই 
তুলা । যদি তিনি মনুষোর ন্যায় শরীরী হইতেন, 
আর আমাদিগকে সমক্ষে দণ্ডায়মান করাইয়া ভয়ঙ্কর 
ভ্রভঙ্গ প্রদর্শনপূর্ব্বক ঘনঘোরগভীর নাদে অনুচিত 
কশ্মানুষ্ঠানের নিষেধ করিতেন এবং কহিতেন, এই 
নিষিদ্ধ কর্ম করিলে যাতনার আর সীমা থাকিবেক 
না, তবে তার নেই অনিবার্য্য অনুমতি শ্রবণ করিয়া! 
'যাঁদুশ 'ব্যবহার করা. উচিত হইত, ডাহার নিয়ম 
জানিয়া একাস্ত চিত্তে তদনুষায়ী আচরণ করাও সেই- 
রূপ আবশ্যক | তাহা! ন! করিলেই দুঃখ | বরং 
শিরম ভঙ্গের ফল অবিলম্বে অনুভূত হুইলে বাচনিক 
উপদেশ অপেক্ষাণ্ড তাহা দৃঢ়তররূপে হৃদয়ঙ্গম 
হইতে পারে। তিনি আমাদিগের হিতের নিশি 
ক্লেশের উৎপত্তি করিয়াছেন -অধিক ছুঃখ ঘটনার 
নিরাকরণ নিমিত্ত অপ্প সুঃখের সফি করিয়াছেন 
অকাল মৃত্যু নিবাঁরণার্থে শারীরিক ক্লেশের স্থজন 
করিয়াছেন | একবার কোন কর্ণ, দোষে হুঃখ প্রাপ্ত 
হইলে তাহা নিয়ম-বিৰুদ্ধ জানিয়! বারাস্তর তজ্রপ 
Li না করি, এই অভিপ্রারেই তিনি নিয়মভজকে 

ছুঃখজনক কারিয়াছেন। যদি নে র্‌ খানুভব আমা: 
দিগের কাদের কারণ ন! হইত, তৰে: মা: লঙ্ঘন ন 
করিলে আমাদিগকে তুঃখ প্রদান করিতেন ৰাঃ 
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ভিনি যেমন রাঁজান্বরূপ ছইয়। শুভকর নিয়ম সংস্থাপন 
পূর্বক বিশ্ব-রাজ্য পালন করিডেছেন, তদ্রপ পরম 
কাকণিক আচাৰ্য্য স্বরূপ হইয়া ্বপ্রাতিত্ি নিয় 
শিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। সংসারে যত, 
দুঃখ আছে, সমন্তই পরমেশ্বরের নিয়ম ' জনের ! 
ফল | অতএব, কোন্‌ নিয়ম লঙ্ঘনে কোন্‌ দুঃখের 
উৎপত্তি হইতেছে, তাহার বিবেচনা করিয়া সেই হুং- 
খের প্রতিকার করা অর্থাৎ বিশ্বরাজ্যের শাসন-প্রণা- 
লীর তত্ব জানিয়! তদনুযায়ী ব্যবস্থার কর নিতাস্ত 
আবশ্বাক। 

জগতের তাবৎ বস্তুর এক এক প্রকার নির্দিষ্ট প্রকৃতি 
আছে, তদনুদারে তাহার! এক এক রীতি ক্রমে কার্য 
করিয়। থাকে | যদি এক বস্তুর দ্বারা অন্ত বস্তুর 
কার্যের বৈলক্ষণ্য না ছইত, তাহ! হইলেও সজীব ও 
নিভীব যাবতীয় বস্তুর কার্যের যত প্রকার নিষ্দিউ 
গীতি আছে, বিশ্বেরও তত প্রকার নিয়ম আছে বলিতে 
হইত; যেহেতু কার্যেরই এক এক প্রকার নির্দিক 
রীতির নাম নিয়ম | কিন্তু প্রাণিখ্ণ ও অন্ান্ বস্তু | 
সকলের পরস্পর বিশেষ মন্বন্ধ আছে, সেই সন্ন্ধান- 
সারে তাহাদের কার্ধ্ের বৈলক্ষণ্য হয়; যথা, শুষ্ক তুণ, 
অগ্নিদ্বার! যেরূপ দ্ধ হয়, জলসিক্ত তৃণ তদ্ৰূপ . 
হয় না, কারণ এন্থলে জলের দ্বারা অগ্নির. রী. 
চু ধাকে। অতঞব, ভিন ভিন্ন প্রাণী 
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তত্ত্ব জ্ঞান! যাইবে, তৎপরিমাণে তন্নিষ্পন্ন ব্যবহারিক 
মিয়ম মকলও সুনির্দিউ ও সুখজনক হইতে থাকিবে | 

কিন্তু কোন্‌ কালে যে, সমুদীয় নিয়মের যথার্থ তত্ব 
প্রকাশ পাইবে, এবং তখন তদ্বিষয়ের নিমিত্ত বুদ্ধি 
চালনার আর প্রয়োজন থাকিবে না, ইহ! এক্ষণে 
মনেও কল্পনা করা যায় না| যন্যপি কখনও কোন 
প্রভাপান্বিত সম্রাট স্বীয় বানু-বলে সসাগর!| পৃথিবীকে 
একদ্ছত্র। করির। কহিতে পারেন, আমার জয়পতীক' 
উদ্ভীয়মান করিবার আর অন্য স্থান নাই, তথাপি 
বিদ্যাথী ব্যক্তি কখনও কহিতে পারিবেন না, আমীর 
শিক্ষা! করিবার আর অন্ত বিসয় নাই | সমুদায় নিয়- 
মের তত্ব জ্ঞাত হওয়। অনন্ত কালের কার্য | এস্থলে 
কতিপয় প্রসিদ্ধ ও আবশ্যক নিয়মের বিবরণ করা 
যাইতেছে | 

জগতের তিন প্রকার নিয়ম; ভৌতিক, শারীরিক, 
৪ মাননিক |. 

প্রথমতঃ | জল, বায়ু, স্বর্ণ, রোঁপ্য, লোঁহ, মৃত্তি 
কাছ্ি অচেতন পদার্থের নাম ভৌতিক পদার্থ। যে 
নিয়মে তণ্সমুদায়ের কাৰ্য্য নি্ব্বাহ হয়, তাহার নাম 
ভৌতিফ নিয়ম | অগ্নিতে অন্ন পাক হয়, জলেতে 
নৌকা মগ্ন হয়, চূর্ণেতে হুরিড্রা দিলে পাটল বর্ণ হয়, 


হস্ত হইতে প্রস্তর-ধণ্ড ্বলিত হইলে তূগ্িতলে পতিত 
হয়, ইত্যাদি বড়রা কারা বিবিধ প্রকার 
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নির্বাহ হর, তাঁহার নাম শারীরিক নিয়ম | শরীরী 
বস্তুর স্বভাব এই যে, শগীরান্তর হইতে উৎপন্ন হয়, 
আহার দ্বার! সঙ্গীব থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার 
স্ধি, হাস, ও ভঙ্গ হয়| প্রস্তর কদাপি প্রস্তরান্তর 
হইতে উৎপন্ন হয় না, আহারও করে না, এবং ক্রম 
নুনারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া! নও হয় না। কিন্তু 
মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদি প্রাণী ও বক্ষ, লতা, তৃণাদি 
উদ্তিজ্জেতে ইহার সমস্ত লক্ষণই দৃষ্ট হয়| বস্তুতঃ, 
যে নিয়গানুলারে জন্ত ও উদ্ভিজ্জের এই সমস্ত অবস্থার 
সঙ্ঘটন! হয়, তাঁহারই নাম শারীরিক নিয়ম | তন্মধ্যে 
মনুযোর বিষয় বিবেচনা করাই এ পুন্তকের উদ্দেশ্য | 
ভৃতীয়তঃ | যে সকল জীব বুদ্দি-ভীবী, যাঁহাদি- 
গের কেবল আপন সত্তা মাত্রও বোধ আছে, তৎ সমু- 
দায়ই মানসিক নিয়দের অধীন | তাঁহাঁদিখের ছুই 
প্রধান শ্রেণী, মনুষ্য এবং ইতর জ্রন্ত | মনুষ্যের 
বুদ্ধিরত্তি, ধর্মপ্ররত্তি ও নিকষ প্রবৃত্তি এই তিন 
প্রকার বৃত্তি আছে, আর ইতর জন্তদিগের বুদ্ধিবত্তি 
ও কাম ক্রোধাদি নিক প্রবৃত্তি আছে, কিন্ত দরাদি 
ধর্ম প্রৱততি নাই| বুদ্ধিজীবী জীবদিগের মানসিক 
রতি সমুদায়ের দিিউ প্রকৃতি আছে, ও বা বসুর 
সহিত তাহার নিরূপত সম্বন্ধ আছে। রসনেন্দরিয় 
সুন্থ থাকিলে হক্ষু'রমের স্বাদ কদাপি ভিক্ত বোধ হয় 
না; ও নিষপত্রের স্বাদও কথন মিষ্ট জ্ঞান হয় না|. 
ও কর্ণ পর্ুতিষ্থ থাকিলে চল্পক পল্লী কদাপি 


* প্রাকৃতিক নিয়ম । ২৯ 


ভদ্রপ, আমাদের ন্যায়পরতা "ও উপচিকীর্ধা বৃতির 
বৈলক্ষণ্য ন! হইলে প্রতারণ! ও নরহত্যায় অস্তঃকরণ 
প্রফুল্ল হয় না। এইরূপ, আমাদিখের সমস্ত মানসিক 
শক্তি স্ব স্ব প্রতি ও বাহন বস্তুর সহিত নির্দিষ্ট সম্বন্ধ!- 
নুসারে স্ব ন্ব কার্যে প্রব্বত্ত হয়। যে নিয়মে তত্তুৎ 
কীর্ষ্য সম্পন্ন হয়, তাহারই নাম মানসিক নিয়ম | 

এই সমস্ত প্রাক্কতিক নিয়মের বিষয় বিবেচন! করির! 
দেখিলে তাহার কতকগুলি অতি উপাদেয় গুণ প্রতীত 
হয়, যথ! := 

প্রথমতঃ | সমুদায় নিয়ম পরম্পর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ, 
এক নিয়ম প্রতিপালনের স্থখ কদাশি অন্য নিয়ম 
লঙ্ঘনদ্বার। নিরারুৃত হয় না, এবং এক নিয়ম ভঙ্গের 
দুঃখ কদাপি অন্য নিয়ম পালন. দ্বারা খণ্ডিত হয় ন1| 
পরোপকার দ্বার জ্বর রোগের শান্তি হয় না, এবং 
ওষধ সেবন দ্বার কদাপি শোক ও মনস্তাপ দূর হয় 
না| যদি কোন ব্যক্তি পরম ধার্শিক হন, আর আপ- 
নার জ্ঞাতনারে অথবা! অজ্ঞাতমারে সাংঘাতিক বিব 
পান করেন, তবে তিনি শারীরিক নিয়মের অগ্তথাঁচরণ 
করাতে অবশ্যই মৃত্যু গ্রানে পতিত হইবেন | তখন 
তাহার সঞ্চিত পুণ্য-বলে দেহ-ভঙ্গের নিবারণ হইবে 
নাঃ কারণ শারীরিক নিয়ম স্বতত্ত্র, অন্য অন্য নিয়মের 
অধীন নছে| যদি কোন পাপানক্ত ব্যক্কি মিথ্যাবাদী, 
মিত্রপ্রোহী, প্রতারক ও বিশ্বানঘাতী হয়, তথাপি সে 
যথানিয়মে পরিমিত পান ভোজন ও ব্যায়াযাদি 
বরীন্ধিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে -হষ্ট, পুষ্ট ও 
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ৰলিষ্ঠ হইবে | কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ সকল 
শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন না করেন-যথ। নিয়- 
মের বিহিত কালে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন, অনতিশয় 
শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, স্ুনিশ্নল বায়ু সেবন, 
ভুর্খন-দ্রব্য-শৃন্য স্থানে বাস, কাম-রিপু সংযম ইত্যাদি 
নিয়ম প্রতিপালন না করেন, তবে তিনি সত্যবাদী, 
সুশীল, শান্ত-স্বভাব ও পরম দয়াবান হইলেও শারী- 
রিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে রোগের যাতনায় অস্থির 
হুইয়। শয্যায় লুগ্ঠমান খাঁকিবেন। যদি কেহ কৃষি- 
কর্মে ও বাণিজ্য ব্যাপারে বিশিষরূপ পারদশী হইয়া 
যত ও পরিশ্রম পূর্ধক তাহা নির্বাহ করে, ও পরিষি" 
তব্যয়ী হয়, তবে সে ব্যক্তি দ্বেষী ও পরদ্রোহী হই- 
লেও বিপুল ধন সঞ্চয় করিতে পারে, তাহার সন্দেহ 
নাই। যদি কোন ব্যক্তি বিষয় কর্মে অনৈপুণ্য 
প্রযুক্ত ধনোপার্জনে অক্ষম হন, এবং তন্সিমিত্ত কায়- 
ক্লেশে যথাকালে শীকাঙ্ন আহার করিয়া দিনপাত 
ধরেন, তথাপি তিনি যদি ধর্মপথাবলক্বী থাকেন 
সত্যবাদী, জিতেন্ড্িয়, সহুপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ হন, 
তবে এ সকল যথার্থ ধর্ম প্রতিপালন করাতে প্রফুল্ল 
ও প্রসন্ন মনে কাল যাপন করেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 
দ্বিতীয়তঃ। পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিয়ম পালনের পৃথক্‌ 
পৃথক সুখ ও পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিয়ম লঙ্ঘনের পৃথক পৃথক্‌ 
হখ, ইহ! পূর্বোক্ত উদাহরণ সমুদায় দ্বারাই এক প্রকার 
মপ্রমাথ হইয়াছে। নাবিকের| বায়ু জলাদির হান 
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জানিয়া ভৌতিক নিয়মানুনারে নুন্দররূপ নৌকা চালন 
করিলে নিৰুদ্বেগে নির্দিষ্ট স্থানে উত্তীর্ণ হয়, আর তা- 
হার অন্যথা হইলে জল-মগ্র হইয়া! অব্যাজে মৃত্্যু-গ্রাসে 
তিত হইতে পারে | এইরূপ, যিনি শারীরিক নিয়ম 
প্রতিপালন করেন, তিনি শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা 
লাভ করেন, এবং যিনি তাঁহ। লঙ্ঘন করেন, তিনি 
রোগাক্রান্ত হইয়া! বলহীন ও বীর্যহীন হইতে থাকেন | 
যিনি ধৰ্ম্মবিষয়ক নিয়মের অনুবর্তা হইয়া সদাচারে 
ও সদ্ব্যবহ্থারে রত থাকেন, চন্দ্র'লোক তুল্য সুনির্মল 
আনন্দজ্যোতি ডাঁছার চিত্তোপরি বিবীর্ণ থাকে এবং 
লোকে তাহাকে মনের সহিত ভাল বাসে, ও সমাদর 
করে; আর তাহার বিপধ্যয় করিলে নে স্থখ হইতে 
বঞ্চিত ছইয়া আন্তরিক গ্লানিযুক্ত, লোকের অপ্রিয়, ও 
রাজদ্বারেও দণ্ডনীয় হইতে হয়। যে যদ্বিষয়ক নিয়ম 
প্রতিপালন করে, পরমেশ্বর তাঁহাকে তদ্দিযয়ক সুখ 
প্রদ্দান করেন, এবং যে যদ্বিষয়ক নিরম লঙ্ঘন করে, 
তাহার প্রতি তাদ্বষয়ক দুঃখ বিধান করেন | সংক্ষেপে 
কহিতে হইলে এই কথ! বলিতে হয়; যে যাহা ৬চায়ঃ 
পরমেশ্বর তাহাকে তাহাই দেন। সী 

ভূতীরতঃ| প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় অপরিবর্ত" 
নীয়. ও অনতিক্রম্য এবং সর্ব স্থানে ও সর্ব সময়েই 
সমান, কিছুতেই তাহার অন্যথা! হয় ন!। ' বাঙ্গাল! 
দেশেই হউক, বা সিংহল দ্বীপেই হউক, সর্ব স্থানেই | 
অপরিষিত ভোজন করিলে শরীরের অসুখ বোধ হয় 
খু ক্বোগ জন্মে ; যখানিরমে ব্যায়াম করিলে হিনুন্থানের 
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লোকেই বলিষ্ঠ হয়, আঁর অন্য দেশীর লোকে হয় না, 
এমত কখন হইতে পারে না। ইন্ড্রিযদোষ দ্বারা 
কেবল বাঙ্গীলিরই বলছানি হয় ও বীর্ঘ্যহানি হয়, আর 
শিখ' ও ইংরেজদের সে শাস্তি হয় না, এমত কখ- 
নই হইতে পারে না| যে বাক্তি দোষশুন্য শারী- 
রিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া! নির্বিঘ্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, 
এবং তদবধি সমস্ত শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন 
করিয়া আসিতেছে, সে ব্যক্তি যে যাবজ্জীবন 'রোগের 
স্বালায় জ্বালাতন ও মৃতকপ্প হইয়া কাল হরণ করে, 
ইহ| কোন স্থানে কোন কালেই ঘটে না। প্রত্যুত, 
যে খ্যক্তি রোগাক্রান্ত হুইয়। ভূমগ্ডলে জন্ম গ্রহণ করি- 
ফ্লাছে, এবং অহিতকারী দ্রব্য ভক্ষণ, দুর্শন্ধ স্থানের 
ৰায়ু সেবন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের আতি- 
শযা প্রভৃতি নানাপ্রকার অহিতাঁচার করিয়! ক্রমাগত 
শারীরিক নিয়ম সকল লঙ্ঘন করিয়া আদিরাছে, সে 
ব্যক্তি যে দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও বীধ্যবান্‌ হইর! সদা সুস্থ 
থাকে, ইছারও দৃষ্টান্ত কি পঞ্জাব, কি কাবুল, কি 
চীন, কি আমেরিকা কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে 
ব্যক্তি রিপু-পরর্জী হইয়া অনবরতই পাপ-পঙ্কে মগ্ন 
আছে, সে যে, শান্তচিত্ হইয়া জ্ঞান-ধ্শ্মোৎপাদ্য 
নির্মল আদন্দশীরে অবগাহন করে ও শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি- 
দিগেঁর আদরণীক্স ও প্রিয়পাত্র হয়, ইহার দৃষ্টান্ত কি 
কাশী, কি মক্কা কোথাও দৃষ্ট হয় না| 

চতুর্থতঃ| যদিও মকল প্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পর- 
কার মতততর, কিন্ত তাহারা পরস্পর সহকারী কটে। 
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তাঁহাদের এ প্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্প নিরপিত আছে, 
যে, এক প্রকার নিয়ম পালন করিলে অন্যান্য প্রকার 
নিয়ম প্রতিপালনে স্থবিধা হয়, এবং এক প্রকার 
মিয়ম লঙ্ঘন করিলে অন্যান্য প্রকার নিয়ম প্রতিপা- 
লনের ব্যতিক্রম ঘটে | প্রথমতঃ | ভৌতিক নিয়ম 
লঙ্ঘন করিলে তদ্বিষযয়ক অনিষী ঘটনা হইয়া শাঁরী- 
রিক ও মাঁনমিক নিয়ম প্রতিপালনের ব্যাঘাত জম্মে। 
এই প্রকার ভৌতিক নিরম আছে, জড় বস্তু উচ্চ স্থান 
হইতে পতিত হইলে ভগ্ন বা আহত হয়| তৎ্প্রতি- 
পালনে সাবধান ন! হওয়াতে অকম্মাৎ অট্টালিকার 
ছাদ হইতে পতিত হুইয়। যদি কোন ব্যক্তির হস্ত 
পদাঁদি ভগ্ন হয়, তবে তদ্দীর তাহার শরীর ও মন 
অস্ুদ্থ হইয়া শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রণালীর 
বিশৃঙ্খল! ঘটিয়া উঠে। তাঁহাতে তাহার শরীর 
অপটু হইয়া রোগ্বাম্পদ হইতে পারে, এবং মন্তকস্থ 
মন্তি্ক রাশি, আহত হইয়। মানসিক নিয়ম প্রতি- 
পালনের বাতিক্রম ঘাটতে পারে । দ্বিতীয়তঃ | সম্যক 
রপে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনগারা শারীরিক 
স্বাস্থ্য লাভ হইলে শরীর সবল ও মন ক্চু্িবিশিষ্ট 
হয়, এবং তদ্বার! তোঁতিক ও মানসিক নিয়ম প্রতি- 
পালনে সমধিক সমর্থ হওয়া ম্বায়। নুস্থেকায় ব্যক্তি 
কোন ভোঁতিক নিয়ম দন ৷ করিয়া আঘাত প্রাপ্ত 
রঃ তাহার আশ প্রতিকার হুই 
ছ-কায় ব্যক্তি জপ আহত হইলে তাহার * অনা- 


রসে আরোগ্য লাভ, হওয়া 


$$ প্রাকৃতিক নিয়ম | 


থাকিলে বৃদ্ধিবৃত্তি সতেক্ত থাকে না, এবং ধর্ম্মপ্রত্তিও 
স্কত্তি পায় না; সুতরাং বিষ্ানুশীলন বা ধর্ম্মানুষ্ঠা* 
নর্থ প্রগাঢ় পরিশ্রমপূব্বক তদ্বিষয়ক নিয়ম প্রতি- 
পালনৈ সম্যকরূপে সমর্থ হওয়। যায় ন!। তৃতীয়তঃ | 
মানসিক নিয়ম রিষয়ে এই প্রকার প্রণালী । সমুদায় 
মনোরত্তি যথানিয়মে সঞ্চালন করিলে কেবল মনে 
মনে নির্ধাল আনন্দ অনুভূত হয় এমত মহে, লোক- 
যাত্রা নির্বাহ ও জন-সমাঁজের প্রীরদ্ধি সাধন বিষয়ে 
যথেষ্ট উপকার প্রান্ত হর! যায়। বুদ্ধিরত্তি সকল 
ঘার্জিত ও উন্নত হইলে বায়ু জলাদি ভৌতিক পদ 
থর গুণাগুণ নিরূপণ করিরা ক্ষষি & শিল্প-কার্ধ্যাদির 
সমধিক উন্নতি করিতে পারা যায়। আর, সমস্ত 
মনোরতি যথানিয়মে চালনা করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য 
লাতও হয়। তন্তিম, বুদ্ধি বিষয়ক নিয়ম লন 
করিয়া বিষ্ঘাভ্যাঁসার্থ অযখোচিত নিয়মাতিরিক্ত মীন- 
লিক পরিশ্রম করিলে এবং ধর্ম বিষয়ক নিয়মে অব- 
হেলা করিয়া লম্পটভাচরণ ৬ তদানুষঙ্গিক অগ্ঠান্ত 
অহিতাচারে আসক্ত হুইলে শারীরিক পীড়া জঙ্বিয় 
অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হয়! কাহারও কাহারও শরীর 
এরুপ কয ও ভয় হইয়া পড়ে, যে, তাহাদিগকে 
আপন যোঁবন কালের ফুক্রিয়ার ফল বদ্ধ কাঁলেও 
তোগ করিতে হয়। অতএব, পরমেশ্বর প্রাকৃতিক 
মিয়ম সমুদায় যেমন পরম্পর স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন, 
তেমনি, আবার তাহাদিগকে পরস্পর সম্বন্ধ করিরা 
ক্ষতি আশ্র্ঘ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন সদ 
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নিয়ম পৃথক্‌ পৃথক্‌ খাকিয়াও 'পরম্পর মিলিত হইরা 
আমাদিগের শুভ সাধন করিতেছে । 

পঞ্চমতঃ | মানর প্রক্কাতির সহিত সমুদায় প্রাকৃতিক 
নিয়মের একা আছে । আমাদিগের বুদ্ধি-সাধ্যানুলারে 
উত্তমরূপে নোঁকা নিৰ্ম্মাণ করিয়া উত্তমরূপে চীলন; 
করিলেই যদি তাহা না ভাসিয়। জলমগ্ন হইত, ভবে 
আমাদিশের বুদ্ধিৰতির সহিত তাহার এঁক্য থাকিত 
না। কিন্তু যখন মগ্ন ন! হইয়া জলের উপর ভালিতে 
থাকে, তখন এ নিয়মের সহিত আমাদিগের বুদ্ধি 
ভীতর সম্পূর্ণ একা আছে বলিতে হইবেক| যম 
মনিরামত ও ব্যভিচারাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের স্ব ্ম দোষের 
আতিশয্যদ্বারা শারীরিক ন্ুস্থতা ও সুখ বৃদ্ধি হইত, 
তবে তাঁহার সহিত আমাদিশের বুদ্ধি ও ধর্মবিষয়ক 
নিয়মের একা থাকিভ না। কিন্তু জগদীশ্বর তাহ! 
না করিয়। উভয় প্রকার নিয়মের পরম্পর এঁক্য রাখি: 
য়াছেন | আমাদিগের দয়াদি ধর্ম্মুপ্ররত্তি থাকাতে 
ভূমগুলের হুঃখ হ্রান ও সুখ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা হয়। 
জগতের ভৌতিক ও শাগীরিক নিয়মের সহ্িতও 
তাহার এঁকা দেখিতেছি, কারণ এ সকল নিয়ম প্রতি- 
পালন করিলেই ছুঃখ নিত্ততি হইয়া মুখ প্রাপ্ত হয়। 
যাবতীয় দুঃখ সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘনের ফল | কিন্ত 
তাহাও প্রদেখর এই অভিপ্ৰায়ে নিয়োজন . করি- 
য়াছেন, যে আমরা একবার নিয়ম লঙ্ঘনের চা 
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ks 


কোন বেখীবতী নদীর" ভয়ানক তরঙ্গোপরি নৌক! 
বহন কর! যায়, আর তাহ! জলমগ হয়, তবে তাছ। 
দেখিয়! লোকের নৌকাবাহন-বিষয়ক নিয়ম প্রতি- 
পালনের আবগ্তকত! দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। 
পরিমিত ভোজন ও পরিমিত পরিশ্রম ন! করিলে যে 
রোগ জন্মে, তাঁহাও পরমেশ্বর এই আঁশয়ে নিয়োজন 
করিয়াছেন, যে তদ্বফ্টে আমরা সাবধান হইয়া শাদী- 
রিক নিয়ম প্রতিপালনে যত্ববান্‌ হইব, এবং তত্র 
শারীরিক পীড়া ও অকাল মৃত্যুর হস্ত ছইতে নিস্তার 
পাইয়! স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিব। ধর্মবিষয়ক তি রি 
লঙ্ঘন করিলে যে যনে মনে মশা, গ্লানি, অসন্তোষ, 
৪ বিরক্তি বোধ হয়, এই বিধানদ্বার! পরমেশ্বর এই 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, যে আমরা এ নিরম- 
ভঙ্গের ঢুঃখময় ফল অবগত হুইয়! তত্প্রতিপাঁলনপূর্বক 
আত্মপ্রসাদ ও নিশ্মল আনন্দ লাভ করি | 

যখন কোন প্রাক্কতিক নিয়মে এত দূর বিকদ্ধাচরণ 
কর! হয়, ষে তাহার প্রতিকারের আ'র সম্ভাবনা থাকে 
না, তখন মৃত্যু আসিয়। সকল ছুঃখ নিবারণ করে। যদি 
কোন ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হওয়াতে কোন নৌকা 
সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হয়, আর নৌকারঢ় ব্যক্তিদিশের 
তীর প্রাপ্তির উপায় ন! থাকে, তবে তাহাদিখের তদ- 
বস্থায় চিরকাল জীবিত থাকা যে কি প্রকার যাতনার 
বিষয়, তাহ! চিন্তা করিলে স্বংকষ্প উপস্থিত হয়। 
কিন্ত পরদেশ্র-প্রনারথে তৎকালে মৃত্যু অমৃত" স্বরূপ, 
হইয়া তাহাদিগের যন্ত্রশীনল: এককালে নির্বাণ করে, 
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যদি শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনদ্বার। কোন যুবা পুকষের 
পাকস্থলী ও হ্ছদয়াদি মর্ম্ম-স্থান ন্ট হয়, তবে তৎকালে 
যৃ্যুই শ্রেয়ঃ; কারণ হ্ৃদয়াদি ব্যতিরেকে চিরকাল 
জীবিত থাকিতে হইলে যে প্রকার দুঃসহ যন্ত্রণার যস্তা- 
বন', তাহা মনে করাও য়ন্ত্রণ। | অতএব পরম মল্সলাকর 
পরমেশ্বর এস্থলে তাহাকে ইহলোক হইতে অবসর 
করিয়া উাহার যন্ত্রণার শেষ করেন | এস্থলে মৃত্যুই 
পরম হিতকারী বন্ধু | সমুদায় সংসার জগদীশ্বরের এক 
অচিস্তনীয় অনির্ধরচনীয় স্বকৌশলসম্পন্প মহান্‌ যন্ত্র ; 
ৰ্িশ্বাধিপতি বিশ্ব-যন্ত্রারঢ় জীবদিগোঁর সুখ স্বচ্ছন্দত! 
সম্পাদন নিমিত্ত নান। প্রকার *ুভকর নিরম সংস্থাপন 
করিয়াছেন, এবং সমুদায় নিয়মের সমুদায় কৌশলই 
সংসারের মঙ্গলাভিপ্রায়ে কপ্পন। করিয়াছেন । আপী- 
ততঃ যাহা অশুভ জ্ঞান হয়, সবিশেষ বিবেচন! করিয়া 
দেখিলে তাহাই পরম শুভকর বলিয়! নিশ্চয় হয় | 
যদি কোঁথা৪ দেখি, হুই বলিষ্ঠ পুৰুষ এক দুৰ্ব্বল বালকের 
হন্ত পদ ধনত করিয়। রহিয়াছে, আর এক জন একখানা 
তীক্ষু অস্ত্র লইয়া তাঁহার উকদেশে প্রবেশ করাইতেছে, 
এবং তাহাতে অনর্গল রক্ত নিঃস্থত হইতেছে, ও সেই 
বালক উঠ্চৈন্বরে চীৎকার করিতেছে,--যদি অকম্মাৎ 
এপ্রকার দৃষ্টি করি, আর এঁ কর্মের অভিসন্ধি ও ফলাফল 
বিবেচনা না করিয়া দেখি, তবে ওঁ তিন বাক্কিই অত্যন্ত 
নিষ্ঠুর ও ছুর্ব্ত নরাধম বলিয়া অবশ্যই নিন্দা করি 
তাহার সন্দেহ নাই| কিন্তু পরে যদ্দিশুনি, ওঁ বালকের 
উৰুদ্ন্যেশ একটা! ৰিস্ফোটক হইয়াছে, যে ব্যক্তি তাহাতে 
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অস্ত্র করিতেছে, সে এক জন সুনিপুণ অস্ত্রচিকিংসক, 
আর ছুই জনের মধ্যে এক জন 4 বালকের পিডা ও 
এক জন তাহার ভ্রাতা, তবে আমাদিগের নিশ্চয় বোধ 
হা), কর্ম বালকের আঁপাঁততঃ ক্লেশকর বটে, 
কিন্তু তাঁহার হিতার্থেই সঙ্কপ্পিত হইয়াছে। তখন 
আর এ তিন ব্যক্তিকে নিন্দা না করিয়া বরঞ্চ বালকের 
হিতাকাঙ্ফী বলিয়া, ঠাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ 
করিতে প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে পরদেশ্বর সমন্ত দুঃখই 
সংসারের হিতাঁভিপ্রায়ে সুজন করিয়াছেন | তিনি 
সমুদায় নিয়মই আমাদের সুখদায়ক করিয়াছেন, এবং 
নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে সমস্ত হুঃখ ঘটন! হয়, তাহাও 
আমাদিগকে নিয়মানুগীমী করিবার নিমিত্তেই হি 
করিয়াছেন, এবং সে ছুঃখ৪ মোচন করিবার প্রবৃত্তি ও 
শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সমুদায় কৌশলই 
্ুভ. কৌশল, এবং চরমে সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধন 
হয় ইছাই উহার অভিপ্রেত, এই প্রকার জান করিয়া 
তাহার নিষ্ঝমামুগত কার্ধ্য করাই আমাদিগের পরম ধর্ম 
ও সুখের নিদান | 
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মনুয্যের গ্রক্তে নির্ণয় ও বাছ্যবস্তুর নহিত 
তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ 


জগদীশ্বর মনুষ্যকে কিরূপ প্রকৃতি দিয়াছেন, এবং 
বান বস্তুর সহিত তাহার কিরূপ শুভকর সম্বন্ধ নিরূপণ 
করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান কর! 
আবশ্যক | 


মনুয্যের ভৌতিক প্রকৃতি 


অস্থি, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মন্তিষ্ক প্রভৃতি যে যে 
বস্তু দ্বারা শরীর নির্শ্বিত হইয়াছে, তৎসযুদায়ই ভৌতিক 
পদার্থ, ও ভেোতিক নিয়মের অধীন | অপরাপর 
জড় পদার্থের ন্যায় শরীরও উচ্চভূমি হইতে পতিত 
হইলে আহত হয়, এবং অগ্নিসংযুক্ত হইলে দ্ হয়! 
অতএব, মনুষ্যের সুখ হুঃখ জগতের ভৌতিক নিয়মের 
উপর কত নির্ভর করে, তাহা জানিতে হইলে প্রথ- 
মতঃ ভৌতিক পদার্থের কার্য্য দেখিয়া তৌতিক নিয়ম 
নিরপথ করিতে হয়? দ্বিতীয়তঃ শরীরের কি প্রকার 
গঠন, ও কি প্রকার নিয়মে তাহার কার্য নির্বাহ হয়, 
বাহার সবিশেষ বতান্ত জানিতে হয়; তৃতীয়ত; তাহার 
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সহিত ভোতিক নিয়মের কি প্রকার সন্বন্ধ, তাহাও 
নির্দেশ করিতে হয়। এই সমুদার সম্পন্ন হইলে 
আমর! ভৌতিক নিয়মানুযায়ী কার্য করিয়! তন্দ্রীরা কত 
উপক্কত হইতে পারি তাহা নিশ্চয় করিতে পার! যায়; 
এবং ভৌতিক পদার্থের অনিবার্ধয শক্তি দ্বারাই ব' 
আমাদিগের কত দুঃখ হয়, আর অজ্ঞান প্রযুক্তই বা 
কত দূর হইয়া থাকে, তাহাও নির্ধারিত করা 
যাইতে পারে | পশ্চাৎ এ বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ 
কর! ধাঁইবে, সম্প্রতি ইহা নিশ্চয় জান! উচিত, যে 
মধ নিয়মে ভৌতিক পদার্থের নিয়োগ করিতে না 
পারিলেই ছুঃখোৎপত্তি হয়| অগ্নির দাহিক! শক্তি 
আছেঁ। তটদ্বারা লোকের অন্পপীক, অস্ত্রাদি নির্মাণ, 
বাস্পীয় যন্ত্রের কার্য সম্পাদন, ইত্যাকার সহজ 
প্রকার উপকার দর্শিতেছে। তবে যে অগ্িদ্বীরা কাহা- 
রও গৃহ-দাহ হইয়া সর্বনাশ বা শরীর দদ্ধ হইয়া 
প্রাণ সংহার অথবা অন্ত প্রকার অশুভ ঘটনা হয়, 
ডাঁহ! অসাবধানত। প্রয়ক্তই হইয়া থাকে। বল ও 
বুদ্ধি চালনাদ্বারা এ সমস্ত বিপৎপাঁত মিবারিত হইতে 
পায়ে কি না তাঁহা বিবেচনা কর! উচিত| এই 
প্রকার, যুক্তি-পরম্পরা ক্রমে পর্যালোচনা করিয়। 
দেখিলে ইহা নিশ্চিত প্রতীত হইবে, যে পরমেশ্বর 
মমুষ্যের সুখাভিপ্রায়েই সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থা" 
পন করিয়াছেন, এবং তদ্দারা যে হুঃখের উৎপত্তি 
ছয় তাহা প্রায়ই আমাদিশের লিয়ম প্রতিপালন 
ক্রাটগ্রযুদ্ধই হইয়া থাকে। যদি আমর! বিশ্বাস)" 
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টের সমুদায় ভোঁতিক ও অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালনে 
সমর্থ হুই, তবে ভূলোক পরম নুখাস্পদ ন্বর্গলোক 
হইয়া উঠে। 


মনুষ্যের শারীরিক প্রকৃতি । 


মনুষ্য শরীরী জীব, স্থতরাং শারীরিক নিয়মের 
ক্মধীন। পূর্বেই নির্দেশ করা গিয়াছে, শরীরী বস্তু 
শরীরাস্তর হইতে উৎপন্ন হয়, আহার দ্বার! জীবিত 
থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার বৃদ্ধি হ্রাস ও ভঙ্গ 
হয়। এই সমুদায় বিষয় যখানিয়মে সম্পন্ন হইলে 
সুখোৎপত্তি হয়, আর তাহ! না হইলেই অনিষ্ট ঘটে। 

প্রথমতঃ | বীজ সর্বাঙ্গন্ন্দর হইলে তহুৎপন্ন শরীরী 
বস্তুও সর্ধ-সুলক্ষণ-সম্পন্ন হয়, আর বীজের বৈলক্ষণ্য 
হইলে তাহা! হইতে যে বস্তুর উৎপত্তি হয় তাহার 
বৈলক্ষণ্য ঘটে | যাহার কোন জীবনোপযোগী অংশ 
নফ হইয়াছে, এমত বীজ বপন করিলে তদুৎপন্ন 
তৃণও তত্তৎ অংশে হীন হয়। যদি কোন বীজের 
সমুদায় অংশ পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু কুস্থানে স্থিতি ন! 
কারণাস্তর দ্বার তাহার ব্যতিক্রধ ঘটে, অথবা তাঁছ। 
সুন্দররূপী পরিপক্ক ন! ইয়া থাকে, তবে তদুৎপর বৃক্ষ 
সতেজ হয় নাঃ এবং দীর্ঘকাল সঙ্গীরও থাকে ন!। 
মন্থুব্যের বিষয়েও এই প্রকার নিয়ম | অপ্প বয়সে বা 
লীড়িভাবস্কায় সন্তান উৎপাদন করিলে সে সস্তান কঙ্- 
ই ভক পুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছয়না। বর অগ্পকালেই 
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জরাগ্রস্ত ও মৃত্যুগ্রাসে ' পতিত হইয়! অপরাধী পিতা 
মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। 

দ্বিতীয়তঃ | শরীরী জীবদিশের আপন আপন 
স্বভাঁবামুযায়ী উত্রুষ-গুণান্বিত পরিমিতরূপ জল, বায়ু, 
জ্যোতিঃ ও খাদ্য সামগ্রী, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য আজন্ব মরণান্ত ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক । 
এই নিয়ম প্রতিপালন করিলে দেহের শক্তি ও মনের 
ৰত্তি সমুদায় তেজন্ষিনী হয়, শরীরের সুস্থতা! বোধে 
চিত্তের স্কি জন্মে, এবং অন্তঃকরণ সর্বদা! প্রফুল্ 
থাকে। রোগ, যন্ত্রণা, অকাল-মৃত্যু এ সমুদায় এ নিয়ম 
লগ্তঘনের ফল। পশ্চাৎ এক উদাহরণ প্রদর্শন কর৷ 
যাইতেছে, ভাঁহ! পাঠ করিয়া দেখিলে এ বিষয় দৃঢ় 
রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে | পূর্বে আয়র্লগু দ্বীপে 
এক সাধারণ স্বতিকাঁশারে উত্তম বায়ু সঞ্চারের উপায় 
ছিল না, এ নিমিত্ত, তথায় যত সন্তান জন্মিত, ভূমিষ্ঠ 
হইবার পর নয় দিনের মধ্যে তাহার ষষ্ঠ অংশের 
মৃত্যু হইত। পরে অধ্যক্ষের তথায় উপাদেয় বায়ু 
সঞ্চারণের উপায় করিয়া দিলে উক্ত কালের মধ্যে 
কেবল বিংশতি ভাগের এক ভাগ মাত্র কাল প্রাপ্ত 
হইতে লাখিল। 

তৃণীয়তঃ। শরীরের : সমুদায় অজ. যথানিয়মে 
চীন! করা আবশ্যক । এ নিয়ম প্রতিপালন করিলে 
শরীর মচ্ছন্দে থাকে, অঙ্গ চালনার সময়েই দেহের 
গুঠি বোধ হয়, এবং অন্তান্ বিবিধ প্রকার উপকার 
উত্তাধিত হয় । আর তাহ! লঙ্ঘন করিলে শরীরের 
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সুস্থতা! ভঙ্গ, মানি বোধ, এবং জর্বদ। অসুখ ও ক্লেশ 
ঘটনা হয়, স্থতরাং শরীর ও মনের শক্তি সমুদায় 
নিস্তেজ হইতে থাকে । 

বাক্গাল। দেশের লোক এই ত্রিবিধ শারীরিক নিয়ম 
ভঙ্গ বিষয়ের যেমন উদ্দাছরণ-স্থল, এমন আর দ্বিতীয় 
নাই| এ দেশের লোক কি নিমিত্ত এরূপ ছুর্ধল ও 
নিবীর্ধ্য হইল? কি নিমিত্ত ভিন্ন জাতীয় রাজার 
অধীন হইয়া এ প্রকার হেয় হইল? এ সমস্ত প্রশ্নের 
এক মাত্র সিদ্ধান্ত এই যে বিশ্বনিয়ন্তার নিরমাবলীর 
অবহেলনই তাহাদের ছুরবস্থা ঘটনার বলবৎ কারণ । 

জগদীশ্বর মনুষা ভিন্ন অন্য কোন জন্তুকে কবিশক্তি 
প্রদান করেন নাই, কিন্তু তৎপরিবর্তে বাহ্বস্তর সহিত 
তাহাদের প্রকৃতির এ প্রকার সন্বন্ধ করিয়! দিয়াছেন যে, 
তাহাদের তৃণাদি ভোজ্য বস্তু বিন! যত্বে উৎপন্ন হইয়া] 
থাকে | বন্থুমতী আপনাহইতেই অনবরত তাহাদের 
খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। সেইরূপ, 
পরমেশ্বর তাহাদিগকে গাত্রাচ্ছাদন নির্মীণ করিবার 
কৌশলজ্ঞান প্রদান করেন নাই, কিন্তু তদ্দিনিময়ে 
পক্ষ লোমাদি দ্বারা তাহাদের শরীর আর্ত ও সুশো- 
ভিত করিয়া দিয়াছেন। জগদীশ্বর যখন পশু, পক্ষী, 
পতঙ্গাদির বিষয়ে এইরূপ অচিন্ত্য জ্ঞান ও বিচিত্র শক্তি 
প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইচ্ছা করিলে মন্ুষ্যের বিষ- 
য়েও. এরূপ করিতে পাঁরিতেন, যে তাহার শন্য ফলাদি 
মস্ত. ভোজা, দ্রবা . বিসা.,আয়াদে  আপনাহইতেই 
উৎপন্ম হইত, এবং, তাঁহার শ্বাত্বাচ্ছাদনএ স্বভাবতই 
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উাঙ্থার শরীরে জন্বিতে পারিত। কিন্ত জগদীশ্বর 
আমাদিশের হিতাভিপ্রায়েই তাহা করেন নাই। 
তাহার এই অখণ্ডনীয় অনুমতি আছে যে ভূমি কর্ষণ, 
বীক্গ বপন, শশ্য ছেদন ও বস্ত্র বয়নাদি ব্যতিরেকে 
কখনই লোকযাত্র! নির্বাহ হইবে না| কিন্তু জগদী- 
স্বর যেমন আমাদিগকে অযত্নবসম্ভূত অন্ন বস্ত্র প্রদান 
করেন নাই, তেমন তৎসমুদায় সম্পাদনার্থে আমা- 
দিশকে শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় প্রদান 
করিয়াছেন | আর তিনি বেমন মানসিক ও শারী- 
রিক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদছুপযোগী উর্বর! 
ভূমি সমুদীয়ও চতুর্দিকে বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন 
ও বহু-গুণোৎপাদক বীজ সকল হুডি করিয়াছেন। 
ভিনি আমাদিগকে রচনাশক্তি প্রদান করিয়াছেন, ও 
বিবিধ প্রকার বস্ত্রবয়নোপযোগী দ্রব্যের সুজন করি- 
সাছেন, আমর! বুদ্ধি-বলে তদ্দীরা উত্তমোত্তম বিচিত্র 
বসন প্রস্থত করিয়া শীত নিবারণ ও শোভা বর্ধন 
করিতে পারি। পরমেশ্বর আমাদিগকে অযত্ব-সম্ভুত 
অন্ন বস্ত্র না দিয়াও সকল দিয় রাধিয়াছেন। আপা" 
ততঃ পশুদিগ্নকে মনুষ্যের অপেক্ষা সুখী ও ভাগ্যধর 
বোধ হয়, কিন্তু সবিশেষ বিবেচনাপূর্বক মনুষোর 
স্বভাব ও বাহ বস্তুতে তাহার উপযোগিতার বিষয় 
পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় হইবে, ভূমগুলে 
মনুষ্যই সর্ববত্রেষ্ঠ। অব বস্ত্র আহরণের নিমিত্ত 
তাহাকে যে.কারিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে 
হয়, তাহাতে উহার এরপ মহত্ব হইয়াছে | জগদী- 


মনুযোর শারীরিক প্রকৃতি। ৪৫ 


হর লেকের অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজনের সহিত ভূমির 
উৎপাঁদকতা-গুণের যে প্রকার শুভকর সম্বন্ধ নিকপিত 
করিয়া! দিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিরা 
প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই, সকল 
লোকের আহার, ব্যবহার ও স্বখনস্কোগশোপযোগী 
যথেষ্ট দ্রবা প্রস্তুত হয়| এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত 
শীণন1 করিয়া! দেখিয়াছিলেন, যদি প্রত্যেক স্ত্রী ও পুকষ 
প্রতিদিন দশ দণ্ড মাত্র কর্ম-বিশেষে নিযুক্ত থাকে, 
তবে লোকযাত্রা-নির্ববাহোপযোগী সমুদায় আবশ্যক 
ও স্ুখোৎপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহ! 
হইলে দুঃখ ও দরিদ্রতা পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হয়; 
অবশিষ্ট ৫* দণ্ড কেবল অবকাশ ও আমোদ প্রমো" 
দের কাল থাকে। 

উঞ্ণ দেশীয় লোক স্বভাবতঃ ছুর্ধল, এ নিমিত্ত পর- 
মেশ্বর তথাকাঁর ভূমিও উর্বর করিয়াছেন । অতএব 
তাঁহাদের অল্প পরিশ্রমে লোকযাত্র। নির্বাহ হয়, 
সুতরাং সে দেশের লোকের যেমন বল, সেইরূপ অপ্প 
শ্রমেরই প্রয়োজন | প্রথর সূর্ধ্য-কিরণে দগ্ধ হও- 
যাতে এদেশের লোক অত্যন্ত ক্ষীণ ও নিরবীর্য্য, স্বত- 
রাং অধিক পরিশ্রমে সমর্থ নহে | কিন্ত ঈশ্বয়ের কি 
আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি এ দেশের ভূমি এরূপ উর্বরা 
করিয়! দিয়াছেন, যে অপ্প পরিশ্রমেই অধিক ফলো" 
পত্তি হয়| আর উফদেশীয় লোকের বস্ত্র বয়ন ও 
গৃহ নির্্মীগার্ধেও অধিক শ্রমের প্রয়োজন নাই | কিন্ত 
শলীতলদেশের ভূমি অনুর্বরা; তাহাতে আবার তথায় 
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শীল ও নীহার নিবারণীর্ঘ ঘনতর শী-চ্ছীদন আঁব- 
শ্যাক, এ প্রযুক্ত পরমেশ্বর তত্তদ্দেশের লোকদিগকে 
সবল শরীর দিয়! যখাপ্রয়োজন শ্রমক্ষম করিয়াছেন | 
প্রত্যেক দেশে তত্তদ্দেশীয় লোকের নুস্থতা-সম্পা- 
দক, ধাতু পোষক ও প্রয়ৌজনোপধোধি-বলোঁৎপীদক 
দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে । ভারতবর্ষের উষ্ণ 
ভূমিতে যব, গৌধুম ও তগু,লাদি শশ্য ও অন্থান্য 
বিবিধ-প্রকার ফল মুল অপর্ধ্যাপ্ত উৎপন্ন হয়, কিন্ত 
আশ্চর্য্য দেখ, মাংস অপেক্ষা শস্য ও ফল মূল অধিক 
ভক্ষণ করিলেই ভাঁরতবষাঁয় লোকের শরীর স্থন্থ ও 
সবল থাকে, এবং নিরবচ্ছিন্ন মাংন আহার করিলে 
অসুস্থ হয়| অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিলে আমাদের 
দেশীয় লোকের যেমন তৃপ্তি জন্মের এমন আর কিছু- 
তেই নহে | তবে উষ্ণ দেশের লোক শীতল দেশীয় 
লোক অপেক্ষা! হুর্বল বটে, তেমন অপ্প পরিশমেই 
তাঁহাদের যথেষ্ট ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী লব্ধ হইতে 
পারে। ইংরাজদিগের দেশ এখানকার অপেক্ষ। 
শীতল, তথায় শস্য অপেক্ষা হৃষ্ট পুষ্ট গোঁ, মেষাদি 
পশুই অধিক জন্মে, তদনুনারে মাংস তাহাদিখের 
প্রধান খাষ্য। ফরাশিশদের দেশ তদপেক্ষা উষ্ণ- 
তর, তথায় যেমন শশ্য জন্মে তেমন পশু পালন হয় 
নাঃ তদনুসীরে তখাকার লোকে ইংরাজ ও স্বাচ্‌- 
লোকের অপেক্ষা! অন্প মাংস আহার করিলেই সতেজ 
ও লুস্থ-কীয় থাকে। এক জন কুৃষিতত্বজ্ঞ পণ্ডিত 
হাণমা করিয়! দেখিয়াছিলেন, ইংরাঁজের। যত 'মাংর 
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আছাঁর করে, ফরাশিশেরা ' তাহার ষষ্ঠ অংশের 
অধিক ভক্ষণ করে না| উত্তরমহাসাগীরের তীরবর্তী 
অত্যন্ত শীতল দেশ সমুদীয়ে এবং এ মহাসাগরের 
দ্বীপ বিশেষে ধান্তাদি শশ্য উৎপন্ন হয় না; তথাকার 
লোকেরা কেবল মাংস ও মেদ ভক্ষণ করিয়া প্রীণ- 
ধারণ করে| তথায় যেমন ফল মুলার্দি জন্মে না, 
সেইরূপ, শীতের প্রভাবে লোকের তাঁহাতে কচিও 
হয় না| অপেক্ষাকৃত উষ্ণ দেশীয় অনেকানেক বাক্কি 
তথায় গমন করিয়াছিলেন, উাহাীদিশকে নিত্য-ভক্ষা 
ফল মূল ও শশ্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মেদ মাংস 
আহার করিয়! থাকিতে হইয়াছিল। এ সকল হিম- 
প্রধান জনপদে গ্রীষ্মকালে অপর্যাপ্ত পশু, পক্ষী ও 
মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই লোকের সংবৎ- 
সরের আহারের সংস্থান হয়| তাহারা এ সমস্ত 
জন্ভর মেদ ও মাংস শু করিয়া রাখে, এবং শীত- 
কালে তাহা অতুটপাদেয় জ্ঞান করিয়া ভোজন 
করে। * 

পূর্বোক্ত সমস্ত ববত্তান্ত পাঠ করিলে, ইহা স্থল্পফ্ট 
প্রকাশ পায়, যে, জগ্মদীশ্বর মনুষ্যের শারীরিক প্রতি 
ও তৎসম্বদ্ধ বাহন বস্তু সমুদ্রায়কে পরস্পর উপযোগী 
করিয়া দিয়াছেন। তিনি অতি স্ুচাকরূপে পৃথিবীকে 

* কুম্ব লাছেবের এই প্রকার মত। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ 
ও আমেরিকা গ্রে শীয় যে নকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মৎস্য মাংস 
ভক্ষপে বিস্তর দোষ প্রদর্শন পূর্বক তাহা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ 
করতেছেন, ঠাঁছাদেরও অভিপ্রায় বিবেচনা করি! দেখা উচিত | 
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প্রয়োজন. হইলে যুদ্ধেতে প্রবৃত্তি হয়, ও বিপৎপাঁত 
হইলে ধৈৰ্য্য ও তিতিক্ষার সঞ্চার ইয়। 

মীনসিক বৃত্তি অমুদায়ের পরস্পর শুভ শত সম্বন্ধ 
নৃসারে বিবিধপ্রকার সদমৎ কাঁর্যের উৎপত্তি হয়| 
এথমতও যদি আমাদিশের নিকষ প্রবৃত্তি নকল বুদ্ধি" 
রতি ও ধর্্মপ্রৰৃত্তি অমুদার়ের বিকদ্ধকারিণী না হইয়। 
স্ব. জ্ব' 'ব্যাপারে প্ররন্ত থাকে, তবে তাহ! কদাপি 
অগ্যার কার্য বলা যার ন!, এবং তড়ৎপন্ন জুখ€ গহিভ 
জুখ নছে] ধন উপার্জন করা, পান ভোজন করা, 
পুজোৎপাদন করা, এ সমস্ত কাঁধ্য-প্রব্নত্তি স্বভীবতঃ 
কুপ্রবৃন্তি নহে। ৰখন তাহার! বুদ্ধি ও ধর্ম প্রর্বত্তির 
আয়ত্ত না থাকিয়া তদ্বিকদ্ধ পথে অঞ্চরণ করে, তখনই 
তাহাদিগকে কৃপথশামী বলা যার | যদি কোন বণিক 
ক্রেতার নিকট মিথ্যা কহিয়া আপনার পণ্য বস্তুর 
দোষ গোপন করে, এবং আরে"পিত করিয়। তাহার 
গুণ ব্যাখ্যা করে, ও অন্যান্য বণিকের, পণ্য দ্রব্যের 

দিন্দা করে, তবে এ কর্ম্মকে গঙ্ছিত কর্ম বলিতে হয় ; 
ফারণ এস্থলে সে ব্যক্তি খনলুক্ধ হইয়! বুদ্ধিরতি ও ধৰ্ম্ম- 
প্রবৃত্তির শাসন অবহেলন 'করিল। এরূপ ব্যবহথা- 
রের ফলাফল বিবেচন। করিয়া দেখিলে প্রতীত হর, 
যদিও আপাততঃ ওঁ ছুরাশয় বণিকের ইষ্ট লাভ হুইতে 
“রে, কিন্তু চরমে তাহার বিস্তর অনিষ্ট ঘটন! হয়; 
কারণ সে ব্যক্তি সকলের নিন্দনীয় ও অবিশ্বন্ত হয়, 
এবং. আপনি ধন্মোৎপান্ভ বিশুদ্ধ সুখে ৰঞ্চিত হর। 
এইরূপ, এক-ধশ্মীসক্ত হইয়া অন্য ধর্মের, অতিক্রয় 
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করাও দোষ | রাজ| যদি বিচার-স্থলে দয়াসক্ক হই! 
দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ক্ষম। করেন, ও ধনাঢ্য ব্যক্তি অপাত্রে 
দান করিয়া আলন্য বা কুকর্থ্বে উৎসাহ প্রদান করেন, 
অথব| অপরিমিত বায় করিয়! সর্বন্ম ন্ট করেনং এবং 
বদি কেহ সাতিশয় ভক্তিরম পরায়ণ হইয়! ঈশ্বরের 
শ্রবণ মননেই সমস্ত কাল হরুণ পর্ববক আর আর কতবা 
কর্ম সাধনে পরাঞ্জুণ থাকেন, তবে তাহাদের এ 
সমস্ত বাবহারকে কখাই আুব্যবহার বলা যায় না| 
এক ব্ভিজ্ক চরিতার্থ করিতে শির! অনা রনির বিক- 
দ্ধাচরণ করা কর্তব্য নহে | পরমেশ্বর যখন আমাদি- 
থকে অর্জনস্পচ্কা দিয়াছেন, তখন উপার্জন করা 
উচিত, ঘখন কাম রিপু দিয়াছেন, তখন জীব-প্রবাহ 
রক্ষা কর। উচিত ; যখন ভিজীবিব। দিরাঁড্রেল, তম 
জীবন রক্ষার যত্ব কর! উচিত; যখন বৃড়ৃক্ষ। দিয়াছেন 
তখন অন্ন পানগ্বারা দেহ রক্ষা কর! উচিত, যখন উপ- 
চিন্পীর্ঝ। দিয়াছেন, তখন উপকীর কর! উচিত ; যখন 
ভক্ত দিয়াছেন, তখন ভক্তি কর! উচিত; কিন্ত এক 
বত্তর প্রয়োজনানুরোধে অন্য বৃত্তির অতিক্রম কর! 
কখনই উচিত নহে। অতএব, কর্তৃব্যাকর্ভব্য অবপা ৭ 
বিষয়ে এই নিয়ম নিরূপিত হইল, যে, যে কার্য কোন 
রত্তির বিকদ্ধ নহে, সেই কর্তবা। যে স্থলে কোন 
কাষোর এক ববত্তির প্রবৃত্তি থাকে, আর অন্য কোন বুট 
তাহার প্রতিকূল হয়, সে স্থলে বুদ্ধিবত্তি ও ধর্ম প্রন্নত্ির 
অনুগামী হইরা কর্ম্ম করিবে, কারণ আমাদিশগোর 
বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রয়োজক বৃত্তি দমুদায়ই সর্ঘপ্রধান। কিছু 
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সকলের মন সমান নহে £ কাহারও অধিক বুদ্ধি, কাঁ হ'- 
রও অল্প বুদ্ধি, কাহারও অধিক দয়া, কাহারও অপ্প 
দয়া, কাহারও এক রিপু প্রবল. কাঁহারও অন্য রিপু, 
প্রবল.। অতএব, যদি মনোরৃত্তি সমুদায় স্বভাবত: তেজ- 
স্বিনী ও পরস্পর সমঞ্জশীভূত থাকে এবং বিবিধ প্রকার 
ভোঁতিক গু মানসিক বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তমরূপ মা- 
জিত হয়, ভবে তৎমন্মত ক'র্য্যাই সৎকাৰ্য্য । যে স্থলে 
আনীদিশোর নিক্কউ প্রবৃত্তির সহিত কোন ধর্বপ্ররত্তির 
বা বুদ্িরত্তির বিরোধ জগ্গে, সে স্থলে বুদ্ধিরতি ও ধর্ম 
প্রবৃতির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া! তদনুবায়ী ব্যবহার 
করিবে। যিনি এইরূপ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সাধু| 
আমাদিণের কর্তব্ণাকর্তব্য নিরূপণ করিতে হইলে 
মামলিক বৃত্তি সযুদায়ের গুণাগুণ ও কার্খ্যাকার্য্য বিচার 
করা আবশ্যক | আশ্রে কামাদি নিরুষট প্রবৃত্তি, এবং 
তছপরে ভক্তি উপচিকীর্বাদি ধর্মপ্ররত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির 
বিষয় আলোচনা করা যাইৰে | আ'মাঁদগের দির 
প্র্ত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি এ উভয়ের পরস্পর বিশেষ বিভি- 
তা এই যে, কেবল আত্মরক্ষা ও পরিবারাদি প্রতি- 
পালনই নিউ প্রবৃত্তির মৃখ্য বিষয়, আর গরমারাধ্য 
পরমেম্বরের প্রতি ভক্তি অদ্ধ। প্রকাশপূর্বক অধারণের 
হিত চেষ্টা করা সমুদায় ধর্ম প্রবৃত্তির প্রয়োজন | তত্ধি- 
শেষ পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে। জগঁদীশ্বর আমাদিগকে 
নানা বিষয়ের ভার দিয়াছেন, ও নান! প্রকার সুখ 
ভোঁগেঁর অধিকারী করিয়াছেন, এবং তদ্ুপযে'গী 
পৃথক পৃথক্‌ মানসিক বৃত্তি প্রদান করিয়া অত্যাহ্চ্য্য 
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আনির্বচনীয় কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন ক্রমে ক্রমে 
তাহার বিবরণ করিয়া তাহার অপার মহিম! কীর্তন 
0 করিতেছি। 

জিজীবিষ! ও বুতূক্ষা |-পরমেশ্বর আমাদিগকে স্ব 
স্ব জীবন রক্ষার্থে যত্রশীল করিবার নিমিত্ত জিজীবিষ। 
দিয়াছেন, এবং জীবন রক্ষণার্থে অন্ন গ্রহণ কর! 
আবশ্যক, এ প্রযুক্ত বুতুক্ষার স্থ্টি করিয়াছেন। 
আঁমাদিশের এই উভয় ব্ন্তিই আত্ম-সম্বন্বীয় | 

কাম, অপত্যন্সেহ ও আসঙ্গলিপ্পী এ তিনও আত্ব- 
বিবয়ক | পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে স্ত্রী পুৰুষ 
দ্বিপ্রকার জাতি স্যন্টি করিয়া তদ্ূপযোগী কাম রিপু 
স্থঙ্গন করিয়াছেন, পুর দিয়! তদ্রূপযোগী অপত্যস্েহ 
দিয়াছেন, এবং মিত্রমগুলীর মিত্রতী সম্পাদনার্ধে 
আসঙ্গলিপ্ন! প্রদান করিয়াছেন | কামের বিষয় স্ত্ৰী 
বাঁ স্বামী, স্মেহের বিষয় সন্তান, ও আসঙ্গলিপ্নাও 
বিষয় মিত্র। এই সমস্ত বিবয় প্রাপ্ত হইলেই তাহার! 
চরিতার্থ হয়, কিন্তু এ স্ত্রী ব! স্বামিপ্রড়ৃতির শুভ 
কামন! কর! কামাঁদির ধর্ম নহে। যে বাক্তি কেবল 
কাম রিপুর বশীভূত হইয় স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি অনু- 
রাগ প্রকাশ করে, সে ব্যক্তি নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও 
অনুরাগ-শুনা। প্রীতি-ভাজমের হিতানুষ্ঠানের বিষয়ে 
তাহার কখনই যত হয় না| কিন্তু যে প্রেমানুরাগী 
বাকি বুদ্ধিরত্তি, উপচিবীর্ষা) ন্যায়পরতী ইত্যাদি 
প্রধান বৃত্তি সযুদায়ের বশবর্তী হইয়। চলে, সে ব্যক্তি 
নিঃম্বার্থ হইয়া আপন প্রেমাম্পদের মন্দল চে! করে) 
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এবং তৎফল স্বরূপ অপূর্ব সুখ সম্ভোগ করে । যদি 
দেশ বিশেষের কোন ইন্ড্রিয়মুখাসক্ত ব্যক্তি কোন 
অধর্ম্মণীল। পূর্ণ-যোবনা রমণীর অসামান্য রূপ লাবণ্য ৪ 
জন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহার পাণিপ্রহণ করে, 
তবে উত্তরকালে সে ব্যক্তিকে অবশ্যই অনুতাপে 
তাপিত হইতে হয়। কারণ, যদিও তাহার রূপ 
লাবণ্য মনোহর বটে, কিন্ত দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর পাঁণিগ্রহণ 
করা আমাদিগের বুদ্ধিবত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত 
নহে। অপতম্মেহ বশত অন্তানে অনুরাগ জন্যে, 
কিন্তু সন্তানের শুভানুধ্যায়ী হওয়া অপতান্সেহের 
কাৰ্য্য মহে, সে কেবল উপচিবীর্ষারই কর্তব্য | পিতা 
মাতার স্বেহ যদি বুদ্ধিবত্তি ও উপচিকীর্যার আয়ত্ত 
না থাকে, তবে ভূরি ভূরি স্থলে তীহারাঁ আপনারাই 
স্বীয় সন্তানের অনিষফ উৎপাদন করিয়! থাকেন। 
কত শত বালকের পিতা! মাতা সাতিশয় পুত্রানুরাগ- 
বশতঃ বিদ্ঠাভ্যান শ্রমসাধা বলিয়। আপন পুভ্তরকে 
ভাঁহা হইতে পরাথুখ রাখেন । অনেকে পুত্রকে 
পাপামক্ত দেখিয়াও তাহার কুপ্ররত্তি নিবারণ করেন 
না, ও পুত্রের মুহিত বিচ্ছেদ হওয়। দুঃসহ যাঁতনার 
বিষয় ভাবিয়া তাঁহাকে দৃর্টিবহি ভূত করিভে চাহেন 
না, এবং অত্যাবশ্যক কাধ্যেও দূরদেশে গমন অনু- 
মতি প্রদান করেন না। প্রগাঢ় অপত্যন্সেহ তাহ! 
দিগরের অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। এইরূপ 
আসগ্গলিপ্দ। গুণদ্বারা মিত্র লাভের ইচ্ছা হয়] কিন্তু 
মিত্রের ইষ্ট চিন্তা করা আসঙ্গলিপ্পার কার্য নে | 
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যে ব্যক্তির আসঙ্গলিপৃসা ও উপচিকীর্া উভয় ৰৃত্তি 
উত্তম আছে, সেই ব্যক্তিই মিত্রের শুভাকাজী হইয়। 
মিত্রের দুঃখে দুঃখী ও মিত্রের সুখে সুখী হয়, নতুবা 
কেবল আসঙ্গলিপ্সা মাত্র থাকিলে যেমন এক' মেষ 
অন্ত মেষের সংসর্শে থাকিতে ভাল বাসে, সেইরূপ 
এক মনুষ্য অন্ত মনুষ্যের সংসর্ঘ করিতে পারিলেই 
চরিতার্থ হয়| যদি দুই ধনাঢ্য মিত্রের আদঙ্গ- 
লিপ্সা, আত্মীদর এবং লোকানুরাগপ্রিরতী এ তিন 
রতি প্রবল থাকে; আর তাদুশ উপচিকীর্ধা ও স্ায়- 
পরত! ন! থাকে, তবে যাঁবৎ উীহাদ্িগের উভয়ের অব- 
স্থার হ্যানাধিক্য ন! হয়, তাবৎ ভীহাদিশের মিত্ত। 
থাকিতে পারে, কারণ ধনাঢ্য ও অস্ত্রীস্ত ব্যক্তির সহিত 
সৌহ্ার্দ থাকাতে উভয়েরই আত্মাভিমান রক্ষা 
পায়, ও লোকানুরাগপ্রিয়ত। রৃতিও চরিতার্থ হয়। 
কিন্তু তন্মধ্যে যদি এক জন দৈবাৎ অন্্রমচ্যুত ও দারি- 
দ্রাদশ] প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহার সহিত মিত্রতা রাখিলে 
মানহানি হইবে এবং হীনের সহিত মিত্রতা রাখিলে 
লোকে হীন বোধ করিবে, এই বিবেচনায় অপর 
ব্যক্তির আত্মীদর ও লোকানুরাগ্নপ্রিয়তা বৃত্তি চরিতার্থ 
হয় না। সুতরাং এমত স্থলে অবিলম্ষেই সুহ্ৃদ্ভেদ 
হইয়া উঠে, এবং এ ধনাঢ্য ব্যক্তি আপনার পূর্ব মিত্র 
পরিত্যাগ পুরঃসর অপর কোন আত্মসদশ বাক্তিকে 
মিত্রর্রূপে বরণ করিতে প্রন্বত্ত হন | সংসারে সর্বদাই 
এ প্রকার ঘটনা! ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্ত সর্ব দেশে 
ই প্রাচীন নীতি প্রচলিত আছে, যে বিপৎকালেই 


সহাড়েদ হর | যেমন বসন্ত কবুলের নব-পল্লব-শোঁভিত 
কুন্থমিত তকশাখা! সকল গ্ৰীষ্ম খতুর প্রবল বায়ু বেগে 
ছিন্ন হয়, নেইরপ সৌভাগ্য কালের মিত্রত1 ছুর্ভাগা- 
কালে লয় প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ, এরূপ মিত্রতার মূলেই 
দোষ থাকে, কারণ, স্বার্থপরতাই যে মিত্রতাঁর মূলী- 
ভূত, স্বার্থহাঁনি হইলেই স্বভীবতঃ তাহার ভেদ হইবে, 
ইহাতে আশ্চর্য্য কি)" যদি আসঙ্গলিপ্দারপ বীজ, 
ধর্মমত্প বারিসেচনদ্বারা অঙ্গুরিত হইয়া মিত্রতারপ 
মনোহর তক উৎপাদন করে, তবেই তাহ! ন্ুখন্বর্ূপ 
কুসুম-সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়া চতুদ্দিক আমোদিত 
করিতে থাকে । এইরূপ মিত্রতাই যথার্থ মিত্রতা | 
প্রতিবিধিৎস! ও জিধাংস! |-সংসীরে বিস্তর 
আপদ বিপদ আছে ও সকল বিষয়েরই নানা প্রকার 
প্রতিবন্ধক ঘটিয়া থাকে, তন্নিবারণার্থ পরমেশ্বর 
আমাদিগকে প্রতিবিধিৎসা অর্থাৎ প্রতিবিধানের ইচ্ছা 
প্রদান করিয়াছেন। আততায়ী নিবারণে অপরাগুখ 
হওয়া, বিপছুদ্ধীরীর্৫থে অপ্রতিহত চিত্তে যত্ব করা এবং 
অর আর অভীষ্ট সাধনের প্রতিবন্ধক মোঁচনার্থে 
সাহস ও উৎসাহ প্রকাশ করা এ সমুদায়ই প্রতিবিধিৎ- 
সার কাধ্য/। আমাদিশের এরূপ কোন মনোরতি না 
থাকিলে এ ছুঃখময় সংসারে বান করা অসাধ্য হইত। 
জিঘাংস। বৃত্তি এ পৃথিবীতে নিতান্ত আবশ্যক । 
জিধাংসীতেই ক্রোধের উদ্রেক হয়, এবং ক্রোধদ্বারা 
পশুর আক্রমণ ও মনুষ্যের অত্যাচার নিবারিত স্থার। 
অতএব, যে পৃথিবীতে দুঃখ ও বিপদ আছে, যে পুথি" 
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বীতে লোকে পরানিষ্ট চেষ্টা করে, যে পৃথিবীতে 
এক জীবের আহারার্থে অন্য জীবের প্রাণ লক হয়, 
৪ যে পৃথিবীর বন্ছতর শৌভা। ও সুখ কেবল জম্ম 
মৃতার উপর নির্ভর করে: জিষাংসা ও প্রতিবিধি€স 
এ দুই মনোরত্তি সে পৃথিবীর সম্যক্‌ উপযুক্ত । যদিও 
পারের দুঃখ মোচন ও বিপদ উদ্ধারার্থে এই উভয় 
ৰত্তিকে নিয়োজন কর] যাইতে পারে, কিন্তু পরের 
হিতীভিলাৰ করা তাহাদের কাৰ্য্য নহে; সে কেবল 
উপচিকীষারই কার্য্য। 

নির্ন্বিৎস! (-_-আমাদিগেঁর দেহ রক্ষণ ও লোকযাত্রা 
নির্ববাহার্থে গৃহ, বস্তু, অস্ত্রীদি বিবিধ দ্রব্যের প্রয়োজন 
আছে, কিন্তু সংসারে ইহার কিছুই অযত্ন সম্ভুত রক্ 
হারি-গুহ! বাঁ শীত্রলোমের ন্যায় আপনা হইতে 
উৎপন্ন হয় না| অতএব যাহাতে এ নকল সীমগ্রী 
প্রস্তুত হইতে পাবে, জগদীশ্বর তদপযুক্ত অশেষ 
প্রকার বস্তু সুজন করিয়] সর্বত্র বিস্তার করিয়া রাখি- 
যাছেন। এবং তদ্বিষযয়ে আমাদিগকে প্রবত্ত করিবার 
নিমিত্ত নির্শিৎসা অর্থাৎ নির্ম্মাণের ইচ্ছা প্রদান করি 
য়াছেন | যখন বাহিরে মৃৎ প্রস্তরাদি অনংখা দ্রব্য 
চতুর্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, এবং অস্তঃকরণে ইচ্ছা 
€ বুদ্ধ আছে, তখন মনোহর অট্টালিকা, মহ্বোচ্চ 
জয়ন্তস্ত। এবং স্ুকৌশল-নম্পন্ন প্রবল বেগবান বাস্পীক় 
পোড কেন না প্রস্তত হইবে? এস্থলে বাহ বস্তুর সহিত 
মমের কি আশ্চর্য সম্বন্ধ প্রতীত হইতেছে | 

*জুগোশি। | অন্তঃকরণে মুহুর্মৃহঃ কত কত ভাবের 
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উদয় হইতেছে, ও মনে মনে কত শত বিষয়ের মন্ত্রণ। 
করিতে হইতেছে, তাহা বচনাতীত। তাহ" কার্যা- 
কালেই প্রকাশ করা উচিত, নতুবা অসময়ে ব্যক্ত 
করিলে আপনার ও পরের কার্য হানি ও অনিষ্ট 
ঘটনার সম্তাবন।| অতএব, জগ্নদীশ্বর আমাদিগকে 
জুগোপিষ! বৃত্তি অর্থাৎ গোপন করিবার ইচ্ছ! প্রদান 
করিয়াছেন | | 

বিবহস।1--পুনঃ পুনঃ বান পরিবর্তন করিলে গাথা 
কর্মের শুরীতি, রাজশীসনের সুশৃঙ্খল", আচার ব্যব- 
ছারের লুমিরম, বিদ্ঠাৰদ্ধি ও সভ্যতার উন্নতি এ সমু- 
দায়ের কিছুই হয় না। অতএব. পরমেশ্বর 'আমা- 
দিণকে বিবৎসা ৰতি অর্থাৎ এক স্থানে স্থিতি করিবার 
ইচ্ছ। প্রদান করিয়াছেন। জন্ম ভূমি যে পরম রুমণীয় 
বোধ হয়, তাহার কারণ এই | এই সমুদায় হন্বম 
ৰত্তিতেও পরম কাৰুণিক পরমেশ্বরের পরমাশ্তর্যা কৌশল 
প্রকাশ পাইতেছে। 

আত্মাদর | -পরমেশ্বর আমাদিগকে স্বকীয় জীবন 
রক্ষায় যত্ববান করিবার নিমিত্ত যেরপ জিজীবিষ! 
ব্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ আ'মাঁদিগেঁর আত্ম 
বিষয়ে যত্ন, আত্মগেঁরব বোধ, ও স্বাধীনতার অনুরাগ 
ইত্যাদি নানা! বিষয় সম্পাদনার্থে আত্বাদর নামক বত্তি 
হৃফ্টি করিয়াছেন । নির্মিৎসা। জুগোপিবা, বিবৎস! ৪ 
আত্মাদর এ চারি বৃত্তি যে পরের হিত চেষ্টায় চে্টিত 
নহে, তাছা স্পষ্টই বোধ হইতেছে । | | 
 অর্জনম্পৃহা।_এই বৃত্তি থাকাতে ধনাধিকারে 
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অভিলাষ, সঞ্চয়ে সুখ বোধ, 'ও সঞ্চিত বিষয় ক্ষয়ে 
হুঃখে'ৎশ্ত্তি হয়। জগদীশ্বর সংসারে বিবিধ প্রকার 
ভাজ্য ভোগ্য সামগ্রী সর্বত্র বিস্তার করিয়! রাখিয়া- 
ছেন, এবং আমাদিগকে তৎসমুদায় সংগ্রহ করণে 
প্রন্বত্ত করিবার নিমিত্ত এই প্রব্বত্ত প্রদান করিয়াছেন। 
আমাদিগের অন্যান্য প্রবৃত্তির, শ্লায় অঙ্জনম্পৃহাও 
বহুপকরিণী ১ উপার্জ্জনশীল না হইলে দামশীলপ 
হওয়া যায় না| কিন্ত স্বতঃ পরোপকার করা এ প্রর- 
তির ধম্ম নহে । বে সকল বাণিজা-ব্যবসার়ী লোক 
উপাজ্জন বাঁনন। পরবশ হইয়! পরস্পর প্রণয় গুদশন 
করে, তাহাদের একের কুটিল ব্যবহারে অন্যের উপা- 
জ্জনের ব্যতিক্রম ঘটিলেই তৎক্ষণাৎ, বিচ্ছেদের সঞ্চার 
হয় এবং প্রণযামৃত-সঞ্চারের পরিবত্তে অবিলম্বে শাত্র- 
বানল প্রজুলিত হইব উঠে। তাহাদিগের মিতা 
মালা অর্ভদস্পৃহারূপ স্বতরদ্ধারা গ্রথিত থাকে, যখন 
সেই স্বত্রচ্ছেদ হয়, তখন আর কি প্রকারে তাঁহা- 
দিগ্নের সৌছার্দরক্ষ। পাইতে পারে। তাহারা অর্থ- 
লিপ্ন, হইয়া মিত্ৰতা করে, স্থতরাং তাহার অন্থা! 
হইলেই প্রণয় ভঙ্গ হয়। সংসারে এপ্রকার ঘটন। 
অহরহ ঘটিতেছে । তাহারা যদি পক্ষপাত পরিত্যাগ 
পূরঃমর আপনাদিগের মনোগত ভাৰ আলোচনা 
করিয়া! দেখে, .তৰে ইহা, আবশ্য জানিতে পারে, যে 
ধনাকাজ্কাই তাহাদিগোর গিলন হইবার মুলীভূত 
কারণ, সুতরাং সে আকাজ্জ! পূর্ণ হইবার প্রতিবন্ধকতা 
মিলে. যে. বিচ্ছেদ ইয়। ইহা, কোন 'রূপেই.. অসঙ্গত 
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নহে | যাহার। কেবল নিক্বষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়! 
নথ লাভের বাসনা করে, তাঁহাদিগের ধর্ম-ববন্মে এই 
প্রকার ফল সর্বদাই ফলে। 

'লোকানুরাগশ্রিরতা 1-আমাদিগের লোকানুরাগ- 
প্রিয়ত। অর্থাৎ লোকের নিকট অনুরাগ প্রাপ্তির অভি- 
লাষ অছে, এবং লোকেও প্রশংসাদ্বার। সে অভিলাষ 
পূর্ণ করে। জগনীশ্বর আমাদের অন্তঃকরণের রহিত 
লোকের এই শুভকর সম্বন্ধ নিরূশিত করিয়া আমাদি- 
গে যশস্কর কাধ্যে ডব্পাহরদ্ধির সুন্দর উপায় করিয়া 
দিয়াছেন! এই যশোবাসনা-বশে ভূপতিগণ যত্ত্পুববক 
প্রজা-পালন করেন, গ্রন্থকত্তারা কত কত সছুপদেশ 
জনক পরম হিতকর গ্রন্থ রচন! করেন, ও অন্তান্ত 
কত ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও লোকের 
কল্যাণকর কার্যে প্রবৃন্ত হয়। যাঁদও যশন্কর কাধ্যদ্বারা 
লোকের মঙ্গলোননতি হওয়! সম্যক সস্তাবিত বটে, কিন্তু 
মঙ্গল কামনা] কর! এ ব্ত্তর কার্য নছে। লোকের 
নিকট স্বখ্যাতি ও সমাদর লাভই এ বৃত্তির এক মাত্র 
বিবয়। যখন আমরা যশোভিলাষ-পরবশ হুহয়! 
কাহারও হিতীনুষ্ঠানে অনুরাগী হই, তখন লোকের 
নিকট লুখ্যাতি-বাদ শ্রবণপূর্বক আত্মসস্তোষ লাভই 
আমাদিশের মনোশীভ থাকে । বরঞ্চ যদি কাহারও 
হিত করিতে খেলে তাহার অনুরাগ হ্রান হবার 
সন্তাবন! থাকে, তবে যশোলোভী ব্যক্তি 'তাহ্থাহুইতে 
বিরত্ব হন। বদি ত্বামাদিখের কোন আত্মীয় ব্যক্তি 
কোন দুষ্য কৰ্ম্ম করে, তবে তাহার দোষ সপ্রমাণ 
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করিয়া তাঁহার দুপ্রব্ৃত্তি দমনের চেফ্ট| পাওয়া উচিত । 
কিন্তু যদি আমাদিগের লোকানুরাণপ্রিরতা অত্যন্ত 
বলবতী হয়, এবং উপচিকীধাদি ধর্মপ্ররত্তি তাহার 
নিকট পরাভূত থাকে, তবে, কি জানি সে ব্যক্তি 
আমাদিথের প্রতি কষ্ট হইয়া ক্রোধ প্রক্কাশ করে 
এই আশঙ্কায় আমর! তাহার দোষ পরিহার বিষয়ে 
চেষ্ট! পাই না, বরং তাঁহার সন্তোবার্ঘে খুৰ দোষকে 
লঘু করিয়া বর্ণন। করি। যশোলোভীর কায্য বে 
সাতিক নহে ইহ! প্রণিদ্ধই আছে | তিনি যদি কোন 
পুণাজনক কশ্মানুষ্ঠান করেন, আর লোকে জানিতে 
পারে, কেবল যশোলোভে সেই কম্ম করিতেছেন, তাহ! 
হইলে তাহার। তাহার প্রতিষ্ঠা করে না। তাহার 
কহে, অদুক সাত্বিকভাবে এ কর্ম করে নাই, এবং 
তজ্জঞন্য তাহার অম্যক ফলভোগও হইবে না| পরম 
কাকণিক পরমেশ্বরের কি অনির্বচনীর মহিমা! মনুষ্য 
খ্যাতিলাভরূপ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া কাঁধ্য করে 
অথচ তদ্দারা পৃথিবীর অশেষ উপকার হয়| এমত 
পরম-সুন্দর কৌশল আর কাহাকর্তৃক উদ্ভাবিত হুইতে 
পারে। 

সাবধানত1।--আমাদিশের জাবধানত! বৃত্তি এই 
রোগশোকছ্ঃখমরী পৃথিবীর সম্যক উপযুক্ত | মানব- 
দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে, জলে মগ্ন হইতে 
পারে, গ্রহ্থারে ভগ্ন হইতে পারে, অত্যন্ত হিম ও 
প্রচণ্ড রৌদ্রে ক্স হইতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রকা* 
মে আহত ও নউ হইতে পায়ে; অতএব জগদীশ্বর 
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আমাদিগকে দাঁবধানভ। গুণ প্রদান করিয়াছেন, এবং 
তদ্দারা তাহার এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যে সদা 
সাবধান থাঁক। এই বৃত্তি ধাকাতে আমরা ভাবী বিপৎ* 
পাত' নিব'রণ করিতে বত্ববান্‌ হই, এবং তৎসীধ- 
নার্থ অন্যান্য অনেক বৃত্তিকে নিয়োজন করি | যে 
ব্যক্তির সম্যক আবধানতা না থাকে, তাহার পদে 
পদে ভ্রম ও পুনঃ পুনঃ বিপদ ঘটন! হয়| সাঁবধা- 
নতা মন্বব্যের স্বাভাবিক গুণ: সুতরাং আদিম মনুষ্য- 
দিগেরও এ গুণ ছিল, তাহার সংশয় নাই | অতএব 
এক্ষণকার ন্যায় তৎকাঁলের লোকের নানাপ্রকার 
বিপদ ঘটনার সম্তাবন! ছিল; নতুবা! তাহাদের সাব- 
ধানতা গুণ থাকিবার নিতান্ত বৈরথ্য হয়, এবং মাঁন- 
লিক প্রক্কতি ও বাঙ্ব বস্তুর পরস্পর উপযোগিতা 
থাকে ন৷ | অতএব, বস্থমতী এক্ষণকার ন্যায় তখনও 
হুঃখশালিনী ছ্থবিলেন। সব্বজাতীয় লোকের| কহিয়া 
থাকেন, আদৌ ভূমণ্ডল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-ধাঁম ছিল, 
পৃথিবীতে হুঃখের লেশও ছিল না, এবং তখন রোগ, 
শোক, জরা, মৃত্যুর সঞ্চারও হয় নাই। এ সকল ভাব 
মনে করিলে পরম স্থেখোদয় হয় বটে, কিন্তু বিচারে 
তাহা রক্ষা পায় না| যুখন জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, 
সাবধানতা এ সমুদায় মনুষোর স্বাভাবিক বৃত্তি, অর্থাৎ 
আছ্ঠ-কালীন মনুয্যদ্িগেরও যখন এ সমস্ত গুণ ছিল 
তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে তৎকা- 
লেও পশ্বাদি হনন ও আততায়ী নিবারণ করিবার 
এবং বিপৎপাঁত ভয়ে সাবধান হইবার প্রয়োজন 
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ছিল] সাবধানতা বৃতিও যে মনুষ্যের আত্মসনবন্ধিনী, 
তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। 

মানব জাতির যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তা- 
হার অধিকাংশের বিবরণ কর! খেঁল। যাবৎ * এই 
সমুদায় বৃত্তি পযপ্রববত্তর আয়ত্ত ন! হয়, তাবৎ, আত" 
রক্ষা ও আটত্বসন্তে'যই মনুব্যের সমুদায় কা্য্যের 
প্রয়োজন বলিয়! বোধ থাকে । আমর! এই সমস্ত 
ৰত্িদ্ধার। আতুরক্ষা ও আত্মছিত সাধন করিব, জগ- 
দীশ্বর এই অভিপ্রার়ে ইহাদের সফি করিয়াছেন 
ইহারা প্রতোকে যদি অন্য অন্য ব্বত্তির বিকদ্ধকারী 
ন! হইয় স্ব স্ব ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে, তবে তদ্দার| 
অমঙ্গল ঘটনা ন! হইর। পরম মঙ্গল স্বরপের মঙ্গলা- 
ভিও্রায়ই সিদ্ধ হয়| কিন্ত যদি ইছাঁর কোন ব্বত্তি 
বুদ্ধিরাত্তি ও ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তি সমুদারকে পরাঁভব করিয়। 
স্বপ্রধান হইয়া উঠে, এবং আমাদিগের তাবৎ কর্শের 
প্রবর্তক স্বরূপ হয়, তবে তন্দ্রারা বিস্তর অনিষ্ট ঘটি- 
বার সন্তাবনা | এদেশীয় লোকের চরিত্র বিবেচন| 
করিয়া দেখিলে এবিবটের ভূরি ভুরি উদাহরণ প্রাপ্ত 
হওয়া যাযর়। লোকবাত্রা নির্ধাহ্ার্থ অর্থ উপার্জন 
কর! আবশ্যক, এ প্রযুক্ত পরমেশ্বর আঁমাদিশকে উপ।- 
র্জনের প্ররত্তি প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু লোকে বুদ্ধির 
মন্ত্রণা ও ধর্মের শাঁদন পরিত্যাগ পুরঃনর ধনলুদধ 
হইয়। অর্থাপহরণ ও উৎকোচ গ্রহণে অনুরক্ত হয়| 
পরমেশ্বর জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম রিপুর সুজন করি- 
আছেন; লোকে তাহার এই তাঁৎপর্ধয অবহেলন- 
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পূর্বক তদ্বিষযে বথেক্টাচারী হইয়। পাপপ্গে ময় হর |, 
আমাদিগের আত্মমধ্যাদ। বোধ, আত্মবিষরে যত ও 
স্বাধীনতাতে অনুরাগ সঞ্চার ইত্যাদি বিষয় নাধনার্থ 
পরমেশ্বর আমাদিগকে আত্মাদর প্রদান করিয়াছেন; 
এক্ষণকার বিদ্যাভিমামী খুবকসম্প্রদায় এই প্রৰ্বত্তি- 
কে বুদ্ধি ও ধান্মের আয়ত্ত ন! করিয়। বিদ্যা-মদে 
গর্বিত হইয়! প্রাচীন লোকদিগকে অনখদর ও অবঙ্ঞ। 
করিয়! থাকেন । শ্বীত পোষণর্থে ভোজন-শক্তি ও 
পান-শভ্ি প্রদান কত্রযাতঢেন £ অনেকে অপরিমিত 
ভোজন ও কেহ কেহ দরদ! পান দ্বারা শারীরিক ও 
মানসিক নিয়ম লগ্ঘা ক! ভগ্ন-কার, নিবীর্যা, ও 
হত-জ্ঞান হয় এবং পাণাদক্রু হইয়! নানাবিধ দুঃসহ 
যন্ত্রণ। ভোগ করে, ও অকাল-বার্ধক্য প্রাপ্ত হইয়। 
কালশ্রানে পতিত হয়| অতএব, আপন প্রকৃতি ও 
বাহ বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করির অর্থাৎ 
পরমেশ্বরের নিয়ম সমুদায় অবগত হই] তদনুঘীরী 
ব্যবহার ন! করিলে কখনই সুখ-লাঁভ হইবার মস্তাবন। 
নাই | 

এক্ষণে আমাদের উতর বৃত্তি সমুদায়ের বিবরণ 
করা যাইতেছে | 

উপচিকীর্ষ। |-আঁমাদিশের যেমন উপচিকীর্ষ! 
অর্থাৎ জীবের উপকার করিবার বাসনা আছে, সেই 
রূপ উপকারের সমূহ প্রাত্রও সর্ধন্থানে প্রাপ্ত হওয়! 
যায়| এই পরম পবিত্র প্ররত্তি কোন অংশে স্বার্থ 
গ্রতৃত না হইয়া কেবল পরের শুভানুধ্যানেই রত 
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থাকে| অন্যকে স্থখ বিতরণ কর, তাপিত হৃদয়ে 
কৰুণাযৃত বণ করা, ও সুখার্জচিত্তেরও আ'নন্দ-প্রবাছ্ব 
প্রবল করা, এই প্রন্বত্তির কাধ্য | এই মনোরৃত্তি 
যাহার শুভ সাধনার্থ সঞ্চরণ করে, তাহার স্থখারাবন্দ 
যৎপরিমাণে প্রস্থটত হয়, হিতৈষী ব্যক্তির আন্তঃ 
করণগ তত প্রকল্প হইতে থাকে। জনসমাজে সুখ 
বিস্তার করিতে পারিলেই তাহার পরম আহ্কীদ 
হয় এবং তৎকাধ্য সম্পাদনার্থে তাহার পদদ্বর দ্রুত 
গমন করে; ও হন্তদ্বর সতত প্রসারিত খাকে। 
তাহার নিরালস্থা চিত্ত পরের ছিত-চিন্তাতেই সুখী 
থাকে এবং তাহার রসনা পরের মঙ্গল কীর্তনেই 
পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হয়। আর যখন তাহার 
কোন কুশলাভিপ্রায় সম্পন্ন হয়, তাহার তৎকালের 
অবস্থ'র কথ! কি কহিব। তিনি দে সময়ে স্থখাণবে 
মগ্ন হন। যেনে আমাদের এমত উতর স্বভাব 
করিয়াছেন, যে, পরের মঙ্গল করিতে খেলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মঙ্গল হইতে থাকে, তাহার 
অপার মহিমা ও অনির্বচনীয মঙ্গল স্বরূপ আলোচন। 
করিলে অন্তঃকরণ প্রেমামৃতরসে একবারে আর 
হইয়া যায় । 

ভক্তি ।--পরমেশ্বর অনেকানেক গুৰু লোক ও 
অন্যান্য মহৎ মহৎ বাক্তির সহিত আ'মাদিগের গুক- 
তর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহা- 
দিগের সহিত আমাদিখের তচুচিত ব্যবহার সম্পাদ- 
নার্থে আমাদিশবকে ভক্তিরপ পরম পবিত্র প্রন 


৯৬ মনুষ্যের মানলিক প্রকৃতি । 


প্রদান করিয়াছেন | মহ ও উত্তম গুণ মনে হই- 
লেই ভক্তির উদয় হয়| ধীহীকে কখনও দেখি নাই, 
যাহার কথ! কখন শুনি নাই, যিনি সহত্র সহজ বৎ- 
সর পূর্বে মানবলীল। সম্বরণ করিয়াছেন, হারও 
অসাধারণ ক্ষমতা ও অতি প্রশংসনীয় গুণ শ্রবণ করিলে 
অনিবার্য ভক্তির প্রকটিত হইতে থাকে! ভক্কি- 
প্রভাবে বোধ হয়, যেন তাঁহার পরঙগারাধ্য মূর্তি 
সমক্ষে বিদ্যমণন দেখিতেচ্নি। কিন্তু পরদেশ্বর পরা- 
রণ ভক্তিমান্‌ ব্যক্তিরা প্রতীতি করেন. পরমেশ্বর 
যেমন ভক্তির বিষয়, এমম আর দ্বিতীয় নাই | যিনি 
এই প্রন্তাক্ষ পরিদৃশ্যমান জগতের সুজনকর্ত্তী, এই 
অপরিসীম বিশ্ব-কার্যযে যাহার অচিন্ত্য জ্ঞান, মহীয়ড* 
শক্তি ও পরম কল্যাণকর অভিপ্রায় দেদীপামান রহি- 
যাছে। সংসারের প্রত্যেক নিয়ম পর্যালোচনায় 
যাঁহার অপরিবর্তৃনীয় শুভকর কৌশল সম্যক্‌ প্রতীত 
হইতেছে, তাঁহার ন্যায় প্রেমের আম্পদ? ও ভক্তির 
ভাজন আর কেহুইতে পারে? ভক্তিমান ব্যক্তি সর্স্ব- 
স্থানে ও সর্বকালে তাঁহার অপার মহিমার নিদর্শন 
সমূহ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রীতিরসে অভিষিক্ত হন । 
ঘন বিজন কানন বাঁ তককশশৃন্য মৰুদেশ, গভীর 
মিন্ধু-গর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজধানী, প্রথর-রশ্মি-প্রদীপ্ত 
মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোর! দ্বিপ্রর! তামসী বিভাবরী; 
সুশীতল সমীরবহ প্রভাত সময় বা বিহঞ্জ-কৌলাহল- 
কলিত জ্রান্তিহর সায়ংকাল, এবং সুললিত তকণ 
যৌবন বা পরিপক্ক প্রবীণকাল, সর্বস্থানে সর্ধকাঁলে 
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ও সর্ব্বাবন্থায় পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার মহিমাঁর 
অশেষ নিদর্শন দর্শন করিয়া! তাহার চিত্ত ভক্তিভাবে 
দ্রবীভূত হইয়া যায় ! 

আশা |-_আশা-ব্বত্ত কেবল ভবিষ্যৎ সুখান্বেষণে 
সতত তৎপর । যে পৃথিবীতে -কাল বিলম্বে মনোরথ 
পূর্ণ হয়, যে পৃথিবীতে উপার্জন করিয়! উদরান্ন আঁহ- 
রণ করিতে হয়, যে পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ সুখ-লাভের 
প্রতীক্ষায় বর্তমান ছুঃখানুভবের "হাস করিতে হয়, 
এই আশ'র্ত নে পৃথিবীর সম্যক উপযুক্ত 1 যখন 
হদয়াকাশ, বিষয় বিপভিরূপ মেঘদ্রারা ঘোরতর 
আচ্ছন্ন হর, তখন কেবল প্রবল আঁশ।-বাঁযু প্রবাহিত 
'হইয়! তাহাকে পিছত করিতে থাকে। যখন আশার 
সহিত কোন নিক্ব্ট প্রবৃত্তির সংযোগ হয়, তখন 
অন্তঃকরণ স্বার্থ-পরায়ণ হইয়। আত্ম-হ্থুখ সাধনেই ব্যগ্র 
খাকে। আর যখন কোন ধর্ম প্ররত্তির সহযোগ হয় 
তখনই ইচ্ছা হয়, বিশ্ব সংসার আনন্দে পরিপূর্ণ হউক । 
ইহলোকে পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত অপরিবর্তনীয় অখণ্ড- 
নীয় নিয়মাবুসারে কাধ্য করিলে অবশ্যই ইফ্টলাভ 
হয় এইরূপ বিশ্বাস রাখিয়া আশশরতি চালিত ও চরি- 
তীর্থ করা কর্তব্য। কিন্তু কেবল ইহকাল ও ভূম- 
গুল মাত্র আশার বিষয় নহে। জিজীবিষ৷ বৃত্তির 
সহিত তাহার সংযোগ হইলে শত বর্ষ আয়ুর্ভোগ 
করিয়াও তৃপ্তি হয় না| তখন এই শত বংসরকে অতি 
অল্প কাঁল বোধ হয়, এবং সাও অতি অকিথ্িৎ- 
ক্র জান হয়। তখন দা আন্ত কালই 
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আমার প্রমায়ু: এবং অখিল সংসারই আমার নিত্য, 
ধাম| আমি এই জঘন্য দেহ-পঞ্জর হইতে উডডীয়- 
মান হইব, লোক লৌকান্তর গমন করিব) অর্ধ ও বিচরণ 
করিব, জ্ঞান-তৃষ্ণ৷ শান্তি করিব, এবং পূৰ্ণকাম হইয়া 
অপধ্যাপ্ত সুখ অন্তোর্ণ করিব। যদি কোন ভয়ঙ্কর 
কাল উপস্থিত হইয়া ভূমণ্ডল বিনাশ পায়, চন্দ্র সৃধ্য 
একবারে অস্ত ত হয়, এবং এ সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড 
এাহ নক্ষত্র স্ব স্ব স্থাম হইতে চত হইয়া দিখিদিক 
ঘূর্ণারমান হইয়া ভগ্ন ও চূর্ণ হয়,_এই জা'স্বল্যমান 
জগৎ যদি অসৎ হইয়া! যায়ঃ তথাপি আমি বর্তমান 
খাকিব | আঁশ বৃত্তি মৰ্ত্য লোকের বিষয়োপভোণে 
পরিতৃপ্ত না হইয়া অলৌকিক সুখাশরে এইরূপ সঞ্চরণ 
করিতে খাঁকে | তাহাকে সম্পূর্ণ চরিতার্থ করিতে পারে 
এমত পদার্থ ব্রদ্মাণ্ডে নাই | 
শৌভীনুভাষকতা1--পরমেশ্বর আমাদিগকে শোভা 
প্রিয় করিয়া তদুপযোগী অশেষ প্রকার রমণীয় পদ্দার্থ- 
দ্বারা সমস্ত সংসার বিভূষিত করিয়! রাখিরাছেন ; 
তৎসমুদায়ের দর্শন, শ্রবণ ও মননে অন্তঃকরণ পরম 
পুলকিত ছয়) সুন্দর চিত্র, সুশোভন পাষাঁণময় 
মুত্তি,। মনোহর অট্টালিকা, ও সুদৃশ্য তুমিখণ্ড দর্শন 
করিলে যে অস্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, এবং কাহারও 
মনোমদ্দির জান ও ধর্মে সুশোভিত দেখিলে যে পবিত্র 
প্রীতি সঞ্চার হয়, তাঁহার কারণ এই | নিজেত্বই হউক 
বা অস্ভেরই হউক অন্দর বস্তু প্রত্যক্ষ করিলেই ল্ুখোঁ- 
দয় হয়) অতএব সমস্ত বিশ্বই এই শুভকরী রতি 


চ 
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উপভোগ্য, এবং যিনি আমাদের হৃদয়-রাজ্যে এমন 
সুখের আকর সুজন করিয়াছেন, তিনিই ইহার সর্ব্বোৎ- 
রুষ্ট বিবয় | 

আশ্চর্য্য এই ব্ভির গুণে, অদ্ভুত, অসাধারণ ও 
অভিনব বস্তু প্রত্যক্ষ হইলে হর্দোদয় হয়| বে-পুথি- 
বীর সকল বস্তুই পুরাতন বেশ পঁরিতাযগপুর্শ্বক নিরত 
নবীন রূপ ধারণ করিতেছে, নাশ ও উৎপত্তি যে পৃগি- 
বীর প্রত ধর্ম, এই বৃত্তি তাহাঁর অম্যক উপগ্নন্ত | 
যখন আমাদিখের পরমেশ্বীরের সত্তা উপলব্ধি পরি" 
বার শক্তি আছে, ও তাহার আশ্চর্য্য কাঁধ্যের বিষন্ন 
পর্যযালোৌচন। করিয়া তাহার যথার্থ তত্র জানিবাঁর 
ক্ষমতা আছে, তখন এই পরম সুখদায়িকা রন্ভির 
উপভোগ বস্তুর আর অভাঁব কি? যত অনুসদ্ধান কর] 
যায়, ততই অভিনব ব্যাপার ও অদ্ভুত বেধশল প্রকাশ 
পাঁয়। পরমেশ্বর গ্রসাঁদে এই বৃত্তি অর্ত্র অপর্যাপ্ত 
বিষয় প্রাপ্ত হইয়! সর্বদা চরিতার্থ হইতেছে, ৪ ইহাকে 
চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আপনার অনেক মনো” 
বৃত্তিও স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চারিত হইয়! তৃপ্তি লাভ করি- 
তেছে। স্বার্থপ্রাপ্তি এ প্রবৃত্তির মুখা প্রয়োজন ন! 
হইলেও তদ্দার। প্রচুর সুখের উদ্ভব হয় | 

অধাবনার |--সপ্রতিজ্ঞ হইয়! কর্ম্ম ন! করিলে, সং- 
সারের কার্ধা সম্পন্ন কর! জুকঠিন, এ নিমিত্ত পরমে- 
শ্বর আমাদিগকে অধ্যবসায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন! 
যে স্থানে অনেক বিষয়ে পরের উপর নির্ভর করিতে 
/ইয়,'যে স্থানে অভীষ্ট বাঁধনের নানা প্রকার প্রত্তি- 
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বন্ধক ঘটে, এবং যেখাঁনে কাল বিলম্ব বাতীত প্রায় 
কোন অভিলাষ পূর্ণ হয় ন{. অধ্যবনায় বৃত্তি সে স্থানের 
সম্যক্‌ উপযুক্ত তাঁহার সন্দেহ নাই | 

অনুচিকীর্যা |_যাহাদিগের সহিত আমাদিগকে সহ 
বাস করিতে হয়, আমরা তাহাদিখের আচরণ দৃষ্ট 
আঁচার ব্যবহার শিক্ষা করিব এই অভিপ্রাঁয়ে জগঁদী- 
শ্বর আমাদিগকে অনুচিকীর্ষ ৰতি অর্থাৎ আনুকরণের 
ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। সকল বিষয়ের অনুকরণ 
কর! এ বৃত্তির কাধ্য | বাঁল্যাবস্থায় এই বৃত্তিই আমা- 
দিশের প্রধান গুক| তৎকালে আমরা চতুঃপার্শ- 
বর্তাী ব্যক্তিদিশের যে প্রকার ব্যবহার দেখি, সেই 
প্রকার অভ্যান করিতে খাঁকি| এই বৃত্তি থাকাতে 
এক প্রদেশস্থ সমস্ত লোক অনায়াসে একরপ ব্যবহার 
করিতে সমর্থ হয় | পরমেশ্বর নান! প্রকার বুদ্ধিবত্তি 
প্রদান করিয়াঁও ক্ষান্ত হন নাই, তিনি আমাদের জ্ঞান- 
শিক্ষ! ও কাৰ্য্য-সাধন সুগম ও আুমীঁধ্য করিবার নিমিত্ত 
এই পরম শুভবকণী বৃত্তি স্থফ্টি করিয়াছেন । 

পরিছানপ্রব্বতি ।-ককণীময় পরমেশ্বর আমাদি- 
গকে অন্য অন্য বিবিধ প্রকার স্থখকরী বৃত্তি প্রদান 
করিয়াও তৃপ্ত হন নাই, তিনি আমাদিশের অন্তঃকরণ 
নিরন্তর প্রমোদিত ও আন্য-মগ্ডল সতত সহাস্য রাখি- 
বার অভিপ্রীয়ে পরিহাসপ্রবৃতির স্থজন করিয়াছেন | 
নিরবচ্ছিন্ন আমোদ উদ্ভাবনই এ প্রববত্তির প্রধান উদ্দেশ্য । 
অতএব প্রণয়-পবিত্র মিত্ৰযণ্ডলীমধ্যে উপবেশন পুরঃ- 
সর পরিহাস-প্রন্বতি পরিচালন করিয়া! দৌধ-বর্জিত, 
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আমোদ প্রমোদে কাল যাপন কর! বিহিত ব্যতিরেকে 
কদাপি গর্হিত নহে। তাঁহাতে অন্তঃকরণ সুখী থাকে, 
পরিপাক শক্তি প্রবল হয় এবং শরীর স্বস্থ ও স্বচ্ছন্দ 
থাকে । পরিহাস সহকারে মি বচনে লোকের দোষ৪ 
সংশোধন করা যাইতে পারে, কিন্তু গীরলবৎ ক্লেশকর 
পরিহাসদ্বারা কাঁহার মনঃপীড়া উপস্থিত কর! নিতান্ত 
দৃষণীয় তাহার সন্দেহ নাই 

স্কায়পয়তা |- যখন মনুষেযর কামাঁদি কতকগুলি 
প্রবৃত্তি কেবল স্বার্থ সাধনে তৎপর এবং উপচিকীর্াদি 
অন্য কতকগুলি প্রত্ত্তি কেবল পরানুরক্ত, তখন এই 
ভয় জাতীয় প্রন্বত্তি সমুদায়ের আতিশয্য নিবারণার্থে 
ও ভাহাদিশীকে যথানিয়মে চীলনা করিরার নিমিত্তে 
কোন স্বতন্ত্র শক্তি আবশ্যক; পরমেশ্বর এই গ্তায়প- 
রতা বৃত্তিকে সেই শক্তি দিরাছেন | এই শুভকরী বৃত্তি 
মার্জিত বুদ্ধি সহকারে, যাহাতে গরের অনিষ্ট ও 
অকারণে আত্মস্থখের হানি ন! হয়, এইক্লগে সমুদায় 
প্ররত্তিকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োজন করে। সকল ব্যক্তি- 
কে আত্ববৎ জ্ঞান করিবে, এই প্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্মও এই 
মহতী রত্তির উপদেশ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। 
পরম গ্টাঁয়বান পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্তব্যাকর্ত- 
ব্যের উপদেশ প্রদানার্থে এই আত্ম-প্রতিনিথি স্বরূপ 
তকে আমাদের হৃদয় মধ্যে স্থাপনা করিয়াছেন | 
তাহার অনুবন্তী হুইয়া চলিলে' সকল কর্মেই স্থখোঁদয় 
আর তাহার উপদেশ অবহেলন করিয়া অবিছিত 
কর্মে প্রত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার ছুঃখরূপ দণ্ড 
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উপস্থিত হয়। যিনি আমাঁদিশের পরস্পর অন্যায় 
বাবার নিবারণীর্থে এমত শুভকারী বৃত্তি স্বজন করি- 
য়াছেন, তাঁহার সমান হ্যার়বান আর কে আছে? 

যে সমস্ত ধর্্ম-প্ররত্তির বিষয় বিবরণ কর! গেল, 
তাঁহার! স্ব স্ব বিষয় ভোঁগের নিদ্দিউ সীমা উল্লঙ্ঘন 
করিলে অর্থাৎ মার্জিত বুদ্ধি সহকারে যথানিয়মে 
নিয়োজিত ন! হইলে বিস্তর অনিষ ঘটনার সম্ভাবনা | 
বদি বুদ্ধি পরিপাক না হইয়া ভক্তি উপচিকীধাদির 
আতিশয্য হয়, তবে কাম্পনিক ধর্মে শদ্ধা ও অতি 
ব্যয়শীলতাদি নানা দোষ উপস্থিত হয়| অতএব, 
তৃদ্ধিরত্তিকে মার্জিত কর! সর্ধতোভাবে কর্তব্য | 

বুদ্ধিৰত্তি | _বুদ্ধি অতি প্রখর অস্ত্র স্বরূপ | উহাকে 
যে বিষয়ে চালনা কর! যায়, তাহাতেই নৈপুণ্য হর । যে 
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* ডপচিণীর্ধা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিনটি প্রধান ধর্ম 
প্ররতি | আশা, অধ্যবশায় প্রভৃতি কয়েকটি বৃত্তিকে তাহাদের 
অনুকুল রৃত্তি বলিয়! উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

প'বুদ্ধরাত্ত সমুদায়কে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যার |. 
তন্মধে চক্ষুঃআত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানোন্দ্রয় প্রথম শ্রেণী-নিবিষ্ট ; 
বাতি" গ্রাহিত্ত , আকারাম্ভাবকঙা: গুরুত্বানুভাব্কতা, প্রভৃতি 
যেনমত্ত বৃত্তি দ্বার! বাছ্য বস্তর সভা ও গুণ জ্ঞাত হয়| যায় 
তংসযুদায় দ্বিতীয়-শ্রেশি-নি পিষ্ট | কালানু ভাবকতা) যটনানু ভ'- 
কতা, নংখ্য।ও ভাষাশজি প্রভৃতি য়ে সমস্ত রতিদ্বারা বাছ্য বস্ত 
সকলের পরস্পর সম্বন্ধ জান! যায়, শৎমুদায় তৃ তৃতীয়-্রেণী- 
নিবিষ্ট । আর ডপমিতি ও অনুনিতি জা কাধ কারণ 
জ্ঞান, চতুর্থক্রেণী নিবিষ্ট | ৃ 

এই ॥মুদায় বৃত্তির সংজ্ঞাদ্বারাই ইহাদিগের », সু বব ও 
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বুদ্ধি দস্থ্য-ৰবত্তি, মিত্রদ্রোহ, বিশ্বীম-যাতকত ও নর. 
বধ সম্পাদনের উপায় চিন্তা করে, সেই বুদ্ধিই এই 
ভূলোককে ম্বর্গলোৌক সমান সুখ-ধাম করিবারও মন্ত্রণ। 
করিতে পারে | কিন্ত যাবতীয় বস্তুর সত্তা 'ও গুণ 
জানা, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ কর! এবং 
আমাদের নিরুষ্ট প্রবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে 
যথানিয়মে নিয়োজন কর! বুদ্ধিরত্তির প্রকৃত কাৰ্য্য | 
অতএব, সমস্ত সংসারই উহার উপভোগ্য বিষয়; স্থত- 
রাং বিহিত বিধানে উহা চালন! করিলে আমাদিখোর 
চিও-ভূমি অপর্ধযাপ্ত সুখ-সলিলে প্লাবিত হইতে পারে) 
জগদীশ্বর অতি অদ্ভুত কৌশল প্রকাশপূর্বাক আমা- 
দিখের মাঁমসিক প্রক্কতির সহিত বাছা বস্তু সমুদারের 
এইরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়! দিয়াছেন, যে আমা- 
দিগের নিকষ প্রন্বত্তির যে সকল কার্ধ্য সমস্ত বুদ্ধি- 
ৰত্তি ও ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত, তাহ! আমাদের যথার্থ 
উপকারক ও মুখদায়ক; আর যে সকল কার্যা তাহা- 
দের অনুমোদিত নহে, তাহা পরিণাঁয়ে অপকাঁরক ও 
ছুঃখদায়ক হইয়! উঠে। যে ধর্ম্মশীল সুবোধ ব্যক্তির 
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কাৰ্য্য জবগত হওয়া যাইতেছে) নথা রে বৃতিদ্বারা একটি বস্তুর 
সভা উপলব্ধ হয়, তাঁহার নাম ব;ঃজিগ্রাচ্তা, য়ে বৃত্ধিদ্বার| অ-. 
কারের অহ ভব ছয়, তাহার নাম আকারাহুতাবকড। ইত্যাদি |. 
পরমেশ্বর মহুয্যুকে যত বুদ্ধিততি প্রদান করিয়াছেন, জগতে 

হুছুপষোঁগী অশেষ প্রকার বিষয় হক করিয়া বাধার সা? দা 'খ 
১১ করিয়া স্াখিয়াছেৰ | বি RSE el 
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ধর্ম্মপ্রব্বত্তি সকল মার্জিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইয়! 
পরস্পর এঁক্যভাঁবে সঞ্চরণ করে, যদিও পরের শুভ 
সাধনই তাহার মুখ্য প্রয়োজন, কিন্তু গৌণ কপ্পে 
তদ্দারাঁ আপনারও পরম সুখ সম্ভোগ হয়। এইরূপে 
মনুষ্যদিগের পাপ পুণ্যের পুরস্কার অবাধে হইয়া 
আসিতেছে । 

আমাদিগেঁর নিক্বষ্ট প্রবৃত্তির ও ধর্ম্মপ্রবত্তির পর- 
স্পর যেরপ বিভিন্নত। দৃষ্টি কর! গেল, তাহা! সবিশেষ 
পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই পশ্চাল্লিখিত তিনটি 
বিষয় প্রতিপন্ন হয়| 

প্রথমতঃ | আমাঁদিশের যে প্রকার মানসিক 
প্রতি, ও বাহ বস্তুর যেরূপ স্বভাব, তাহাতে অন্তঃ- 
করণের কোন ব্বত্তি অতি প্রবল হইলে তাহার আর 
একবারে নিবত্তি হয় না| বিষয়োপভোগদ্বার। 
ক্ষণিক নিরত্তি হইতে পাঁরেঃ কিন্তু অত্প্পকাল 
পরেই পুরর্ধার প্রাহুর্ভাব হইতে থাঁকে। অন্ন পান- 
দ্বারা বুতুক্ষা বৃত্তির শাস্তি হয়, কোন বিষয় ব্যাপারে 
কৃতকাৰ্য্য হইলে অর্জনম্পৃহা ক্ষণকালের নিমিত্ত 
নিশ্চেষ্ট থাকে, বিষয় বিশেষে জয় লাভ হইলে তৎ- 
কালে আত্বীদর ও লোকানুরাগপ্রিয়ত। চরিতার্থ হয়, 
অবিচ্ছেদে বুদ্ধি চালনা করিলে কিঞ্চিৎকাল বিচাঁর- 
শক্তির মান্দা হয়, কিন্তু তাঁহার! কিয়ৎকাঁল বিশ্রামের 
পরেই পুনক্দীপ্ত হুইয়| স্ব স্ব বিষয় লাভার্গে ৰাজ 
হয়া উঠে। অতএব, আমাদিশের মনোরতি সকল 
' যথাঁৰৎ নিয়মিত না হইলে উত্তরোত্তর প্রবল ও অপ্র 
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শীন্ত হইতে থাকে। বিশেষতঃ, দুর্দান্ত নিরুষ্ট প্রবৃত্তি 
সকল নিতান্ত স্বার্থ-পরায়ণ ও সদসৎ-ফল-বিবেক-রহিত, 
এপ্রযুক্ত তাঁহার! পরিমিত বিষয়োপভোগশ করিয়। ক্ষান্ত 
থাকিতে পারে না| যদ্দি আমাদিশের নিরুষ্ণ প্রবৃত্তি 
সমুদায় বুদ্ধিরত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পুরঃ- 
সর ভট্নির্দিফ্ট নিয়ম লগ্ঘন করিয়া অনবরত বিষয়ে” 
পভোগে রত থাকে, তবে তদ্্ারা আপনার ও পরের 
বিস্তর অনিষ্ট ঘটনার অন্তাবনা। যদি লোকানুরাগ 
লাভ মাত্র আমাদিগের সমস্ত কর্ম্মের উদ্দেশ্য থাকে, 
তবে স্থল বিশেষে কুকর্মার মনস্তফ্টির নিমিত্ত কুকর্মও 
করিতে হয় ও তাহার প্রতিফলরূপ ছুঃখও প্রাপ্ত 
হইতে হয়, এবং যে সকল যশক্কর বিষয় সাধনের 
ক্ষমতা নাই, অতিশয় যশোলোভবশতঃ তাহাতেও 
প্রবৃত্ত হইয়া হতাশ ও ভগ্মোৎসাহ হইতে হয়| সবি" 
শেষ জ্ঞানাভাব বা ধর্মপ্রববত্তির ক্ষীণতাবশতঃ রিপু- 
পরতন্ত্র হইয়া অপ্প বয়সে, অথবা শরীর ও মনের 
অন্থান্থ্য সময়ে, সন্তান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান 
দুর্বল ও ব্যাখিযুক্ত বা রিপুপ্রধান হইয়া পিতা! মাতার 
অশেষ যাতনার কারণ হয়। এইরূপ, আমাদিশের 
অর্জনম্পৃহা থাকাতে অর্থ আহরণে ও ধন সঞ্চয়ে 
প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ব্রক্ষাগুপতির অখগুনীয় নিয়মক্রমে 
বসুন্ধরা সম্বঘসরকালে পরিমিত ধন দীন করেন ; আর 
মনুষ্োরও বুদ্ধি-শক্তি ও কায়িক পরিশ্রমের নিদিষ্ট 
₹ সীমা আছে, স্বত্রাং সকলেই ধনাচা হইতে চাহিলে 
₹ অঁনেককে নিরাশ হইতে হয়। যাহারা মিকউ পর্ব 
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ত্তির বশীভূত হইয়! কেবল বিষয়-পথে সঞ্চরণ করেন, 
তাহার! এই অকম্পিত কথা মনে রাঁখিবেন। নির্বষ্ট- 
প্রবৃত্তি সকল বুদ্ধিবত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিদ্বারা নিয়মিত 
না হইলে যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট উপস্থিত হয়, 
ইহাও তাঁহাদের সর্ধদ] স্মরণ রাখা বিধেয় | 
 দ্বিতীয়তঃ1 আমাদিগের বুদ্ধিব্ত্তি ও ধৰ্ম্মপ্ৰত্বত্তি 
সমুদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃতি, এপ্রযুক্ত আমাদের 
নিক প্র্বত্তির কোঁন কার্য্য তাহাদের অনুমোদিত ন! 
হইলে অগ্তঃকরণ অপ্রসন্ন ও গ্লীনিযুক্ত থাকে | বোধ 
হয়, যেন আমাদের মনের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি সমুদায় ইতর 
বত্বির অনুচিত ভোগাতিশয়ে অসম্মত হইয়! তিরস্কার 
করিতেছে যে তকণ যুবার সুকোমল সরল চিত্ত 
এখনও পাপ-রসে দূষিত হয় নাই, যাহার সাধুচিন্ত! 
এখনও সংসারের কুটিল পথে সঞ্চরণ করে নাই, অধ- 
শের কঠোর হস্ত যাঁহার সুকুমার নির্মল মতি এখনও 
স্পর্ম করিতে পারে নাই, সে যদি হুর্কিপাকবশতঃ 
হুপ্রৰৃত্তিরপ পিশাচের বশীভূত হুইয়া মোহহুদে মগ্ন 
হয়, তবে ধর্শোর শাসন অবহেলন করিয়া নিরুষ্ট 
প্ররত্তিকে চরিতার্থ করিলে কি প্রকার যাতনা ভোগ 
করিতে হয়, তাহা? বিলক্ষণ জানিতে পারে | তখন 
আর তাঁহার অমুভাপতাঁপিত হৃদয় শীস্তিরসে আর্ত 
ছয় না, এবং মনের শ্লানির আর পরিসীমা থাকে 
না; ভাঙার আপনার অস্তঃকরণই গরলযয় নরক 
সমান হয়, ও প্রাণখাতিনী হুশ্চিন্তা তাহার চিত্তকে 
"অহৰ্নিশ পেষণ করিতে থাকে | যদি কোন বিষয়াী 
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বাক্তি তৰুণ বয়স অবধিই ধনসঞ্চয় ও মান সন্ত্রম উপা- 
জনে একাগ্রচিত্ত হইয়া সমস্ত কাল হরণ করেন, এবং 
প্রাতঃকালাবধি সায়ংকীল পর্য্যন্ত কেবল ক্রয়, বিক্রয়, 
৪ আয় বায় নিরপণাঁদি বৈষয়িক ব্যাপারে অনবরত 
ব্যাপৃত থাকিয়া! মনের বীধ্য ক্ষয় করেন, আর ন্ুত- 
রাং ভক্তি উপচিকীর্যা ও ন্বায়পরতা! বৃত্তিকে সঞ্চালিত 
‘ও চরিতার্থ না করিয়া তদ্বিকদ্ধ ব্যবহার করিয়া! আই- 
লেন, এবং যদি বার্দ্ধক্য-দশ! উপস্থিত হইলে আপ- 
মার গত জীবনের তাবৎ কাৰ্য্য পর্য্যালোচন। করিয়া! 
দেখেন, তবে তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুরঃসর এ 
কথা অবশ্য বলিবেন যে “কেবল কলহ, উত্তক্তি, 
মিখ্াঁভিমান প্রকাশেই আমার সমস্ত আয়ুঃ গত হুই- 
যাছে। আমার উৎক্বষ্ট মনোৰৃত্তি সমুদায়কে চরি- 
তার্থ করি নাই, এবং তন্নিমিত্ত জ্ঞান-ধর্ম্মোৎপা্ 
বিশুদ্ধ স্বখভোশে অধিকারী হইতে পারি নাই। বুদ্ধি- 
ৰত্তি ও ধর্ম প্রৰত্তি সমুদায়ের অনুশীসমক্রমে আর 
সমস্ত মনোৱরৃত্তিকে যথানিয়মে চীলনা করিলে যে 
প্রচুর স্থখোৎপত্তি হয়, আমি তাহ! লাভ করিতে 
সমর্থ হই নাই | কেবল কর্ম ভোগ করিয়া! সমুদায় 
জীবন ক্ষেপণ করিলাম 1" শেষ দশায় এ প্রকার অনু- 
তাপিত হওয়া দুঃসহ যন্ত্রণার বিষয় | 

_. ভূতীয়তঃ| আমাদিগের প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায় 
যদি পরস্পর মিলিত থাকিয়া মার্জিত, বৃদ্ধি রি! 
নিয়োজিত হয়, তবে তাঙ্থারা স্বন্থ বিষয়োপ ভোগ্নে; 

অশেষ স্থল, প্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্বত্তির- খুংকিঞ্চিৎ 
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স্ফর্তি হইলেও আনন্দ লাভ হয়, আর তাহাদিগকে 
অতিশয় প্রবল রাখিয়। সম্যক্‌ চরিতার্থ করিতে পারিলে 
অস্তঃকরণ সুখার্ণবে মগ্ন হয়| এই সমস্ত ধর্মপ্র- 
বৃত্তির, অনুবন্তী হইয়া চলিলে পশ্চান্তীপে তাপিত 
হইতে হয় না, এবং স্থবখোপভোঁগের পুনঃ পুনঃ 
বিচ্ছেদও ঘটে না| তদ্বার৷ আমর! যাবজ্জীবন শানস্তি- 
রসার্ড ও স্থির-স্থখ-সম্পন্ন হইয়া কালযাঁপন করিতে 
পারি| বিশেষতঃ, এ সকল প্রধান প্রত্বত্তির অনুগামী 
হুইয়| কাৰ্য্য করিলে নিক্বষ্ট প্রববত্তি সকলও স্বসাধ্য 
সমুদায় স্ুখ উৎপাদন করিতে পারে। আর যেমন 
আমাদিগের ধর্মপ্রববত্তি মাজিত বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত 
ন! হইলে বনুপ্রকার অমঙ্গল ঘটনার সন্তাবন'!, সেইরূপ 
বুদ্ধিও আমাদিগের প্রব্বত্তি সকলের স্বভাবৰ বিচার ও 
প্রয়োজন রক্ষা! করিয়া না চলিলে ভ্রম-শুন্য হইতে 
পারে না! বস্তুতঃ, বুদ্ধিরত্তি ধর্মপ্ররতির প্রাধান্ত 
স্বীকার করিয়া সমস্ত মনোরৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়। 
চলিতে পারেন, এইরূপ অগ্রারুত ব্যক্তিকেই যথার্থ 
সাধু বল! যার, এবং এইরূপ ব্যক্তিই চিরকাল সুখ 
সম্ভোগ করিতে পারেন। পশ্চাৎ এ বিষয়ের উদাহ- 
রণ প্রদর্শন কর| যাইতেছে । 

যদি কোন ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রকারে আঁপন কর্তব্যা- 
কর্তব্য নিরূপণ করিয়া সংমারপথখে পদার্পণ করেন, 
তবে উপচিকীর্ধার গুণে তাহার এইরূপ বোধ হুইবে, 
যে অপরাপর মনুষাও আমীর তায় পরমেশবরের Li ঠ 


মলুষ্যের মানসিক প্রকৃতি | ৭৯ 


কার্য যদি তাহাদের অনিফজনক হয়, তবে তাঁছার 
অনুষ্ঠান কর! কখনই উচিত নহে, বরং আমার 
সাধ্যানুসারে তাঁহাদের উপকার করাই কর্তব্য; ভক্তি 
গুণে পরমেশ্বারের নিয়ম প্রতিপালনে দু শ্রদ্ধ1! হইবে, 
এবং তাহার অচিন্ত্য জ্ঞান, বিচিত্র শক্তি, ও অপার 
মঙ্গল স্বরূপের উপর নির্ভর করিয়া এপ্রকার বিশ্বাস 
করিতে হইবে, যে এরূপ বাবহার দ্বার! সমুদায় মনো- 
বৃত্তি চরিতার্থ হইয়! পরিণামে অত্যন্ত সুখ সম্পাদন 
করিবে, এবং মনুষ্যবর্ধকে সম্যক আদরণীয় বোধ 
হইয়! যথাঁশক্তি তাঁহাদিগের উপকার করিতে তাঁহার 
অনুরাগী জঙ্বিবে; আর ন্বায়পরতার বশবর্তী হইয়া 
তিনি সকলের সহিত গ্তাঁরবৎ ব্যবহার করণে ও 
অন্যায় ব্যবহার পরিতাঞ্ধে প্রবৃত্ত থাকিবেন | তিনি 
এই প্রকার কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণপূর্বক তদনুসাঁরে যে 
কাৰ্য্য করিবেন, তাঁহাঁতেই. লেখককে পরম সুখী করি- 
বেন, ও আপনিও পরম মুখী হইবেন। পরম রমণীয় 
আনন্দজ্যোতিঃ তাঁহার অন্তরে সতত প্রকাশ পাইতে 
থাঁকিবে। 

এরূপ স্থশীল ব্যক্তি কাছারও সহিত মিত্রতা করিলে 
উপচিকীর্ষ। গুণে সকল স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
মিত্রের কল্যাণ কামনা করেন। ভক্তি প্রভাবে ভীহার 
এইরূপ বোধ হয়, যে, উক্তরূপ মিত্রতা যখন পরমে- 
খবরের নিয়মানুখিত, তখন উহ! যত্বপর্্বক পালন করা 
সর্বতৌভাবে বিধেয় | অতএব মিত্রের, প্রতি তাহার 
হীতি “ব্বদ্ধি ছয়; এবং তদ্বারী মিত্রের অনুরাগ কর] 


\ 
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ও ভীহার সকল কার্যে স্ুখানুভব করা এক প্রকার 
অভ্যাস পাইর। যাঁয়। গ্ারপরতা থাকাতে, উহার 
প্রতীতি হয়, মিত্রের সহিত পরস্পর প্রণয়ের বিনিময়, 
শীলতার বিনিময়, ও উপকারের বিনিময় করাই কর্তব্য | 
তত্তিন্নঃ অনুচিত প্রীর্থনীদি কোন কঠোর ব্যবহার 
কর! কোন ক্রমেই উচিত নয়। আর তিনি প্রণয় 
সঞ্চার কালে বিবেচনা করিয়া দেখেন, উীাহার মিত্র 
ধর্মাংশে হীন ন! হন, কারণ, দাস্তিক, স্বার্থপর ও 
অধাৰ্ম্মিক বাক্তির সহিত যথার্থ প্রণয় হওয়া সম্ভাবিভ 
নয়; ছুঃশীল ব্যক্তির প্রতি ক্বপ!। হইতে পারে, 
কিন্ত তাহার সহিত কখন প্রীতি হইতে পারে না] 
এ প্রকার মৈত্রী লান্ধ হইলে আমাদিগের অনেকা- 
নেক নিকুষ প্ৰবৃত্তিও সম্যক চরিতার্থ হইয়। পরম স্থখ 
প্রদান করে| যদি বুদ্ধিতে নিশ্চয় হয়, আমার মিত্র 
ধর্ম্মপরায়ণ, কেবল ধর্ম প্রব্বব্দ্রি প্রাধান্য স্বীকার 
করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করেন, তাহা হইলে 
আমার আদসঙ্গলিপ্ল। মহোৎসাহ সহকারে অমূল্য 
নিধি স্বরূপ প্রিয় মিত্ররত্রে প্রগীঢবপে আসক্ত হয়। 
এরূপ ন্তায়বান্, পরহিতৈষী, ভক্কিশীল মিত্র কখনই 
মিত্রের অনিষ্ট করেন না, এবং সসম্ত্রম আদর অপেক্ষা 
পরিত্যাগ করিয়া অত্যালাপ ও ইতর ব্যবহ্ারেও 
প্রত হুন না| এমত প্রণয়ের স্থলে অপমান, প্রব- 
ঞ্চনা ও অপরাপর, অনিষ্ট ঘটনার অসম্ভাবন। জানিয়! 
ছৃদয়-পদ্ম সর্বদা বিকসিত থাকে। আসঙ্গলিপ্লাতে 
অস্থাস্ত শিক প্রবৃত্তির সাহায্য থাকিলে অস্তঃকর্ণে 


মগ্নুষ্যের মানসিক প্রকৃতি | ৮১ 


কখনই তাদৃশ প্রণয়ামৃত সঞ্চার ও আনন্দবারি নিঃঅ- 
বণ হইতে পীরে নী| এমত মৈত্রী-লাভদ্বারা আমা- 
দিগশের লোকানুরাগ্নপ্রিয়তাও চরিতার্থ হয়; কারণ 
এরূপ পরছিতৈষী, ন্তায়বান্‌, মর্য্যাদক মিত্রের প্রিয় সস্তা- 
যণ আদরোক্তি ও সোহার্দ প্রকাশ অপেক্ষা অধিক 
অনুরাগ আর কাহার নিকটে প্রাপ্ত হওয়! যাইতে 
পারে? এরূপ দুর্নভ মিত্রের বাহে সৌহার্দ প্রকাশ ও 
অন্তরে দ্বেষানল প্রদীপন, সমক্ষে মধুরালাপ ও পরোক্ষে 
নিন্দাবাঁদ, কথায় পরমোপকার ও কাৰ্য্যে অবহেলা, এ 
সমুদায়ের কিছুই করা সম্ভব নহে | ফলতঃ বুদ্ধি ও ধর্ম্ম 
যাহার মূলীভূত, এমত প্রণয় হইলে, অন্তঃকরণ সতত 
প্রফুল্ল থাকে, সুধাকর-কিরণ-সম পরম রমণীয় প্রেমামৃত 
তদুপরি অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতে থাকে, এবং বুদ্ধিত্বত্তি, 
ধর্শপ্রবত্তি ও আর আর সমস্ত মনোরত্তি পরস্পর 
এক্যভাবাপন্ন থাকিয়! অপর্ধ্যাপ্ত আনন্দ উদ্ভাবন করে| 
আমাদিশের মনোরতি সমুদায়ের কি প্রকার সাঁম- 
গ্রন্থ হইতে পারে, এবং তাহার ফলই ব1 কি, তাহা 
উক্ত উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হ্ছইতেছে | যে সকল 
স্বার্থপর ব্যক্তি বুদ্ধি ও ধর্ম প্রবৃত্তির অনুবর্তী হইয়া 
ন| চলে, ইতঃপুর্ব্বে তাহাদিগের শিত্রতাঁর বিষয় লিখিত 
হইয়াছে, এবং ধর্ষোপেত মিত্রতাঁর বিষয় এ স্থলে 
বিবরণ করা গেঁল। এই উভয়ের ফল-তারতম্য ও 
ভাদৃশ অন্থান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জনিত সুখের বিষয় 
পর্যালোচনা! করিয়া দেখিলে ইহা নিশ্চিড অজি | 
হয়,/ যে আমাদের সমস্ত মনোরত্তির পরস্পর সামঞ্রস্থই এ 


৮২ মন্তুষ্যের মানমিক গ্রক্কৃতি। 


সখের কারণ? যে স্থলে কৌন বৃত্তির মহিত অন্য কোম 
তির বিরোধ উগঞ্িত হয়, মে স্থলে বৃদধিবৃত্তির ও 
ধর্মপ্রত্ত্ির প্রাধান্ত স্বীকার করিয়। তদনুযায়ী আচরণ 
করা কর্তবা। যে সাঁধু ব্যক্তি এই নিয়মানুমারে কায 
করেন, আমন মৃত্যুও তাহার বিশেষ ক্লেশকর হয় 
না| যিনি মৃত্রাশযায় শয়ান হইয়া এরূপ বলিতে 
পারেন, যে আমি যাবজ্জীবন যথাদাধা পরোপকার 
করিয়াছি, লোকের সহিত যথোচিত ব্যবহার করিয়াছি, 
মনের সহিত পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছি, এই- 
ক্ষণেও সেই মকল-মঙ্গলালয় আনন্দ-ন্বরূপে চিত্ত সম- 
পণ করিলাম, তিনি প্রান্ত মনুষ্য নহেন। তাহার 
যৃতযুকীলও মুখের কাল, ও মৃত্যুশয্যাও দুখ শয্যা । 


তৃতীয়াধ্যায়। 


মনুব্যের শুখোৎপত্তির বিষয় । 


* মনুষোর প্রক্লৃতি ও বাঁহ বস্তুর সহিত তাহাঁর সম্ব- 
ন্বের বিষয় সংক্ষেপে বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে 
তাহার স্থখোৎপত্তির মূল অন্বেষণ করা যাইতেছে । 

প্রথমতঃ | ইহা স্পষ্টই দুউ হইতেছে, যে শরীর 
ও মন চালনা! ন! করিলে স্বখানুভব হয় না| “শরীর 
& মনোৰতভ সকল চালনা কর, স্খলাভের আর দ্বিতীয় 
পথ নাই” এই শুভকরী নীতি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ 
আজ্ঞা স্বরূপ | তাহার! স্ুযুপ্তবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়। 
থাকিলে আমাদের জীবিত থাকাই বৃথা হইত ; মনু- 
যর জীবনে ও রৃক্ষাদির জীবনে কিছুই বিশেষ 
থাঁকিত না। ফলতঃ জর্ধতোভাবে নিশ্চেষ্ট থাক! 
আঁমাদিগের স্বভাব-বিক্ধ | যদি কোন বালক গৃহ 
মধ্যে অপূর্ব পর্য্যক্কোপরি সুকোমল শয্যায় শয়ন 
করিক়] থাকে, আর তথ! হইতে তাহার ক্রীড়ানক্ত বয়স্য- 
দিগের কেলি-কোলাহল শ্রবণ করে, এবং তাহার! 
কি ক্রীড়া করিতেছে, তাঁহ৷ও অনুভব করিতে পারে, 
তবে মে বহির্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গী হইবার নিমিত্ত 
কেমন বার হয়,? যদি তাহার পিতা ভাহাকে নিৰা- 
রিড করিয়া রাখেন, তাহা! হইলে, তাহার মনৌ- 


৮৪ মন্ুষ্যের সুখোৎপত্তির বিষয় | 


দুঃখের আর সীমা থাকে না| এইরূপ, যদি কোন 
প্রবীণ ব্যক্তি ঘোরতর হুদ্দিনপ্রযুক্ত ক্রমাগত ৫| ৭ 
দিবস গৃছের বহির্ভূত হইতে না পারেন, তবে তিনিও 
বিরক্ত ও অস্থির হন তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সর্বদ। 
প্রসন্ন-চিত্ত থাকেন , এমত স্থলে ভাহারও অপ্রসম্ন বদন 
দেখ। যায়। অতএব মনুষ্যের স্ুখলাভ কায়িক ও 
মানসিক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে কি নাঃ তাহ! 
যৎকালে তিনি সর্ধদা নিশ্চেষ্ট থাকেন, তখনই সম্যক 

ডপুলন্ধি করিতে পারেন | 
আমরা শরীর ও মনঃ পরিচাঁলনে প্রস্তর হইয়া 
আনন্দ লাভ করিব, এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর সমস্ত 
জগতের সহিত মানব প্রকৃতির: ততুপযোগী সম্বন্ধ নির- 
পিত করিয়। রাখিরাছেন | দেখ, আহার ব্যতিরেকে 
শরীর রক্ষা পায় না, সুতরাং শারীরিক ও মানসিক 
পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অন্ন আহরণ করিতে হয়। 
পশুদিশের যেমন গীত্রলোম আছে, আমাদিশের শীত 
নিবারণার্থে তাদৃশ কোন স্বাভাবিক আচ্ছাদন নাই 
সুতরাং শরীর ও মনের চেষ্ট! দ্বারা পরিধেয় প্রস্তুত 
করিতে হয়। আমাদিশের সমুদায় মনোবতি স্ব স্ব 
বিষয় লাভার্থে নিয় ব্যগ্র, কিন্তু চালনা বাতিরেকে 
তাহাদিশ্বীকে চরিতার্থ করিবার উপায় নাই | অতএব, 
আমাঁদিগের শরীর ও মনকে সম্যক বচেউ রাখা! পর 
মেশ্বরের জভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই! ভাছার 
ভিলা হয়! যত চালনা করিবে ততই শরী" 
ফল সবল হুইবে, মনের বৃত্তি অকম৷ সে 


মনুষ্যের হুখোৎপত্তির বিষয় | ৮৫ 


হইবে, এবং অন্তঠকরণ স্বখার্ণবে ময় হইতে 
থাকিবে | 

আমাঁদিগের জ্ঞানাভিলাষ অত্যন্ত প্রবল | জ্ঞান- 
লাভই সমুদায় বুদ্ধিরত্তির প্রয়োজন, এবং কেবল 
জাঁনামৃত পান দ্বারাই তাহার! চরিতার্থ হয়| কোন 
অভিনব বস্তু সন্দর্শন মাত্রেই অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, 
‘তাঁহার সবিশেষ গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা! ও উৎসাহ হয় 
এবং তাহার স্বভাব ও প্রয়োজন যত জানা যায়, ততই 
সুখোদয় হইতে থাকে | সে বস্দ্বারা আঁমাদিগের 
কোন সাঁংসারিক উপকার না হউক, তথাপি তাহার 
আলোচনামাত্রেই এরূপ নির্মল আনন্দ অনুভূত হয়, 
যে তজ্জন্য শারীরিক ও সাংসারিক ক্লেশ সহ করিতে 
হইলেও সে রমণীয় জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করিতে 
পারা যায় না| অতএব, ইচ্ছ। করিলেও নিতান্ত 
নিশ্চেষ্ট থাকা অন্তাবিত নয় | পরমেশ্বর আমাদিথের 
সুখ সম্পাদনার্থে মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ বন্তর 
যে সম্বন্ধ নিরপিত করিয়া দিয়াছেন, এবং উভয়কে 
পরস্পর যে প্রকার উপযোগী করিয়া! রাখিয়াছেন, ও 
মনোরত্তি সমুদায়কে সচেষ্ট রাখিবার নিমিত্ত যেরপ 
কৌশল করিয়াছেন, এই গ্রস্থের কমার ও ভাহার 
অনেক লহ! এই করা, ছে 1 


৮৬৩ মনুষ্যের সুখোতৎপত্তির বিষয় । 


জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া! ভূমিষ্ঠ হইতাম, এবং আঁমাদিগখ্সের 
মনোবত্তি সমুদায় স্ব স্ব বিষয়ভোগে এককাঁলেই চরি- 
তার্থ হুইয়! থাকিত, ও তাহাদিগকে আর চালন! করি- 
বার প্রয়োজন ও অন্তাবনা না খাকিত, তাহা হইলে, 
এইক্ষণকার অপেক্ষ! সুখের অন্পত ভিন্ন কখনই আ- 
ধিক্য হইত না| যদি একবার মাত্র ভোজন করিলেই 
চিরকাল উদর পরিপূর্ণ থাকিত, ও ক্ষুধার উদ্রেক আর 
না হইত, তবে প্রত্যহ ক্ষুৎপিপাস! শাস্তি করিয়! যেরপ 
সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে এককালে বঞ্চিত থা: 
কিতে হইত | ধন-লাভ হইলেই ধনলোভী ব্যক্তির 
আহ্লাদ হয়, কিন্তু সে আহ্লাদ অতি অপ্পকাল-স্থায়ী | 
হস্ত-গত ধনে তাহার তৃপ্তি হয় না, স্থতরাং সে তৎ- 
ক্ষণাৎ অধিক উপার্জনার্থে ব্যগ্র হয়। যদিও লোকে 
তাহাকে অর্বাচীন বোধ করে, কিন্ত সে ব্যক্তি স্বীয় 
স্বভীবেরই বশবর্তী হইয়া কার্য্য করে। তাঁহার অর্জন- 
স্পৃহা বৃত্তির চাঁলনাতেই স্ুখানুভব হয়ঃ এবং কেবল 
ধনান্বেষণ ও ধনোপার্জনদ্বার1! সে বৃতি সব্যাপার অর্থাৎ 
সচল থাঁকিতে পারে । অতএব যদি এ বৃত্তি একবারে অপ- 
য্যাপ্ত বিষয় লাভ করিয়া চিরকাল স্বযুপ্তবৎ ব্যাপার 
শূন্য খাকিড, তাহা! হইলে মাঁনববর্থ তহুৎপম স্থখ- 
ভোগে কখনই অধিকারী হইত না। এইরূপ, আর 
আর. মনোব্বতিও, নিতাস্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে 
এক্ষণে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিয়া য়ে 
প্রচুর সুখ সন্ভোগ করা যাইতেছে তাহ! আর আমা- 
দিখের ভাগ্যে ঘটিত না|. এরূপ হইলে এককালে, 


মনুয্যের গুধোৎপত্বির বিষয় । ৮৭ 


আমাদের মনশ্চেফীর অস্ত হইত, আঁমাদিখের প্রথম 
চেষ্টাই শেষ হইত, অত্যপ্প কালেই সর্ব বস্ত 
পুরাতন বোধ হইত | কিছুতে আর কৌঁতুইল থাকিত 
না, কিছুতেই উৎসাহ হইত না, এবং কোন বিষয়ে 
আঁশারতি জঞ্চরণ করিত না| এমন যে পরম রমণীয় 
বিচিত্র, সংসার তাহাও নিতান্ত নীরদ বোধ হইত | 
অতএব, পরমেশ্বর যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই 
সর্বোৎকৃষ্ট -তাছার উপর আর কথা নাই | যেরূপ 
মনোরতি সকল স্র্জন করিয়াছেন, তাহাদিগকে তত্ু- 
পযুক্ত বিষয় সমুদায়ও প্রদান করিয়াছেন। এ সকল 
বিষয়ের প্রয়োজন জানিয়! যখোঁচিত ব্যবহার করিলেই 
ইফ্টলাভ ও আনন্দ সঞ্চার হয়, আর এতস্বিকদ্ধাচরণ 
করিলে অনিষ্ট ঘটন। ও দুঃখোৎপত্তি হয়| পরম 
মঙ্গলালয় পরমেশ্বর, তাহাদের গুণাগুণ অনুসন্ধান 
করিবার ভার আমাদের উপর সমর্পণ করিয়া আমা- 
দের মনোকত্তি সকলকে সদা অব্যাপাঁর রাখিবার Ui 
সুন্দর কৌশল করিয়াছেন! 

পৃথিবীতে ধান্য গোধুমাদি শশ্য জশ্বে। এবং তদ্বারা 
স্বানৰ দেছের পুঁটি বর্ধীন হয়, কিন্তু তাহা নিস্তষ ও 
সুসম্পাদিত ন! হইলে সুম্থাদ, জীর্ণ ও বলাধায়ক হয় 
না| পরন্ত এ সমুদার সাধন করিতে হইলে শরীর ও. 
এ পরিচালন ন্‌ করিতে হ্য়। অতএব, জাদীথর যত 


৮৮ মন্থুযোর সুখোৎপত্তির বিষয় | 


কালেই গ্রোধুমাদির সহিত মাঁনৰ দেহের পরম্পর স্বন্ধ 
ও উভয়ের পরম্পর উপযোগিতা নিরূপণ করিয়া 
দিয়াছেন, এবং আমর] যে কায়িক ও মানসিক চেফী1- 
দ্বার] "জ্ঞানলীভ ও সুখ সম্ভোগ করিব, তৎকালেই। 
তাছারও স্ত্রপাত করিয়াছিলেন | 

পৃথিবীতে বহুতর বিষ-রক্ষ আছে, তাঁহার ফল, 
মূল, পত্রাদি অপ্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে রোগ 
শান্তি হয়, কিন্ত অধিক ভক্ষণ করিলে প্রাণ বিয়োগ 
হয়| ইহাতে মনুষ্যের বুদ্ধিরতি জমুদায়েরও সমাক্‌ 
উপযোধিত। আছে, কারণ এ সমুদায় বৃত্তি সাবধানত! 
সহকারে এ সমস্ত দ্রব্যের গুণ প্রকাশ করিতে সমর্থ 
হইয়। মনুযষ্যের মঙ্গল'মাঁধন করে| যিনি মনুষ্য 
দেহকে রোগীম্পদ করিয়াছেন, তিনিই তদুচিত ওঁষধ 
সকল শ্থার্ট করিয়া সর্ব্মত্ব বিস্তৃত করিয়! রাখিয়াছেন, 
এবং তদীয় গুণ সমুদায় নিরপণার্থে তাহাকে তদুপযুক্ত 
মনোর্ত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং তাহা- 
দিগকে তদ্বিষয়ে চালনা করা যে পরমেশ্বরের সম্যক 
অভিপ্রেত, তাহার সংশয় নাই | 

জল উষ্ণ করিলে বাম্প হয় | বি 
শক্তি প্রভাবে _ৰাম্পীয় যন্ত্রের কাঁধ্য নির্বাহ হইয়া 

অত্যঙ্ভুভ ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিতেছে |. বান্দীয় 
_. ভরণী সমুদায় যে প্রকার প্রবলবেগে } বমান হুইয়। 
ছয় মালের পথ এক মাসে উীর্ণ ই টী তছে, তাই 
| সকলেরই বিদিত আছে। পরহেস্বর স্থার্উকালেই 
= সেই মস অযুত ঘটনার শুভ হু সঞ্চার করি 


ম্নুষ্যের হুখোৎপত্তির বিষয়] ৮৯ 
যনাছেন। এবং মনুষ্যের বুদ্ধিবরত্তি সকল তৎসাঁধনের 
উপযোগী করিয়া জল ও অগ্নির স্বভাব এবং তাহ 
দের পরস্পর সমন্ধ অনুসন্ধান করিবার ভার তাহার 
উপর সমর্পিত করিয়! রাখিয়াছেন | যখন বুদ্ধি চাল- 
নার সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বিমল আনন্দ অনুভূত 
হয়। এবং যদর্থে চালনা কর! যায়, তাহ! সিদ্ধ হইলে 
সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে 
হইবে, পরম কাৰুণিক পরমেশ্বর আমাদের হিতাভি- 
প্রায়েই এরপ কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন ! 

কোন ভূমি শর্করা কি বালুকাময়ী, কঠিন কি 
পঞ্ষিল, নিম্ন কি উচ্চ, ইতাঁকার সমস্ত দোষ জ্ঞাত 
হইয়। তাহার কারণ অনুসন্ধীনপুর্র্বক তৎপ্রতীকাঁরের 
উপায় চেষ্টা করা, অর্থাৎ পস্কিল ভূমি শুদ্ধ করিবার, 
কঠিন মৃত্তিকা চূর্ণ করিবার, অনুর্ধরা ভূমি উর্ধর। 
করিবার উপাঁয় অবধাঁরণ করা আঁমাদিগের বুদ্ধিবত্তির 
কাৰ্য্য 1 যে সকল নরঙ্গাতি বুদ্ধিরত্তি পরিচালনপুর্বক 
ভূমির গুণ, উৎপাদিকা শক্তি এবং জল ও শশ্যাদির 
সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ করে, ও নিরালস্ত হইয়া! 
ভূমির দোষ সংশোধনার্থে ও কূষিকার্ধা নির্ব্বাহার্থে 
মানসিক শক্তি সকল সঞ্চালন করে, তাহাদের তজ্জন্ত 
প্রচুর অন্ন লাভ হয়, স্বদেশের ভূমি সকল দোঁষ-বর্জ্জিত 
হইর| শরীরের স্থদ্থত! সম্পাদন করে, এবং মলোরতি 
চালনা করাতে, অন্তঃকরণ সতত প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে |. 
আর যাহারা আলগ্ত-পরবশ হইয়া তাদৃশ অনুষ্ঠান 
ন! করে, জাহারা প্রতিফল হরপ স্ব কৃষ্ণ 


৯* মনুষ্যের খোৎপত্তির বিষয়। 


ৰাত ও অপরাপর বনু" ক্লেশকর রোগ দ্বারা আক্রান্ত 
হয়, অনবরত অন্ন বন্ধের রেশ পায়, এবং মধ্যে মধ্যে 
শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়! অন্নাভাঁবে মৃতপ্রায় হয়। 
এই ক্লেশ তাহাদের উপদেশ স্বরূপ মনে করা উচিত। 
তাহারা যে কর্তববা কর্মে অবহেলা করিয়া শখ 
সস্তোগে বঞ্চিত হইতেছে, ইহাই জ্ঞাত করিবার 
নিমিত্ত জগঁদীশ্বর এমত স্থলে ছঃখ নিয়োজন করিয়া" 
ছেন| যখন তাহারা পরমেশ্বরের নিয়মানুবর্তী হইয়া 
পূর্বোক্ত পপ্রকীরে শরীর ও মন চালনা করিবে, তখনই 
দাৰুণ দুঃখের কঠোর হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সুখী 
হইবে | 

সমুদ্রের অগাধ জল, প্রবল ঝটিকা, ভীষণ তরল্দ এ 
সমস্ত আপাততঃ দূর দেশ গীমনাগমনের অনিবাধ। 
প্রতিবন্ধক বোধ হয়! কিন্ত জলের সহিত কাঁন্ঠের 
সম্বন্ধ ও জল-গ্ুত দ্রব্যের সহিত বায়ুর অন্বন্ধ নিরূপণ 
করিয়া, ও বাস্পের অদ্ভুত শক্তি অবধাঁরণ করিয়। 
মনুষ্য এক্ষণে সাগর-সলিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোত 
সমুদায় সন্তারিত করিয়া দেশ দেশান্তুর গমন করি- 
তেছে। পরমেশ্বর কোন্‌ কালে মনুষ্যে ও তৎসহদ্ধ 
বাহা পদার্থে এই সমস্ত গুণ সংস্থাপন করিয়াছেন, 
কিন্তু আমরা বুদ্ধিরত্তির স্ফুত্তি সহকারে এ সমুদায় 
ক্রমে ক্রমে অবগত হইতেছি ও তদ্বারা সংসারের সুখ 
স্রচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতেছি। পরমেশ্বর আমাঁদিগের 
মনোৰত্তি সকল সতত সব্যাপাঁর রাঁখিবার নিমিত্ত পর- 
মোৎক্ল্ট কৌশল প্রকাশ করিয়া বান্ধ বস্তুর মহিত 


মনুষ্যের সুখোঁৎপত্তির বিষয় । ৯ 


তাহাদের এরূপ শুভকর সম্বন্ধ নির্দিষ্ট করিয়। দিয়! 
ছেন, ইহাঁও আমরা কেবল সম্প্রতি জ্ঞাত হইতেছি। 
এক্ষণে যে বাম্পীয় মহাপোত পৃথিবীর অতি দূরবর্তী 
দেশ সমুদায়কে পরম্পর সন্গিকট করিতেছে, যে" বেলুন 
যন্ত্র সহকারে ভূমগুলের মনুষ্য গখন-মগুলে উড্ডীয়মান 
হইতেছে, ও যে দৃরবীক্ষণ যন্ত্র উর্ধস্থিত নক্ষত্র-মণ্ড- 
লের সংবাদ নিমেষ মাত্রে এই অধোলোঁকে আনয়ন 
করিতেছে তৎসমুদায়ই পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। পৃথি- 
বীর সব্ধাংশেই এরূপ বিচিত্র পদার্থ, তাঁহাদের পর- 
স্পর সামঞ্জস্য, ও পরমাশ্চর্য্য কৌশল অব্যক্ত রহিয়াছে, 
তৎপ্রকাশার্থে কেবল অসাধারণ-ধীশক্কি-সম্পন্ন সনুষা- 
দিগের উদয় হইবার অপেক্ষা। জগদীশ্বর স্জন- 
কালেই এ সমস্ত সঙ্কপ্প করিয়াছেন, এবং আমা- 
দিশের মানসিক প্রকৃতি ও তৎসম্বদ্ধ বাঁহ বস্তু লমুদ!- 
য়কে তছ্ুপযোগী করিয়া স্থন্টি করিয়াছ্ছেন | তিনি 
পরম মঙ্গলালয়, তাঁহার দ্বারা যাহা কিছু উত্তাবিত 
হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলদায়ক | তিনি যখন আমা: 
দের স্থখ-নঞ্চার শরীর ও মনের চেফীধীন করিয়াছেন 
তখন তদনুষায়ী ব্যবহারই নিশ্চিত শুভদায়ক, এবং 
অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ রি তাহাতে প্ররন্ত থাকা 
উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ | সমুদায় মনোত্বত্তিকে পরস্পর সম্পূর্ণরূপ 
সমঞ্রুদীভূত করিয়া চরিতার্থ করা কর্তব্য, নতুবা এ 
সংসারে যে প্রমাণ স্থায়ী সুখ সস্তোগের সম্ভাবনা, 
প্লাছে, তাহ! সম্পন্ন হয় না। কেবল ধন কিম্বা যশৌ- 


৬২ মনুষ্যের সুখোৎপান্তির বিষয় | 


লাভই জীবনের সার কার্থয জানিয়! তন্যাত্র উপার্জনে 
আয্বঃক্ষয় করিলে ভক্তি, উপচিবীর্ষা ও স্যায়পরতা 
রত্তিকে তৃপ্ত করা হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ সর্বতো- 
ভাবে * সখী হইতে পারে না| কিন্তু জ্ঞানানুমন্ধান- 
পূর্বক আপনার প্রতি, আত্মীয়ের প্রতি, স্বদেশের 
প্রতি, সমস্ত মনুষ্যবর্ণের প্রতি, ও পরমেশ্বরের প্রতি 
যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য তাহ! সম্পাদন করিলে, সমস্ত 
মনোরভ্তি চরিতার্থ হইয়া ধন, মান, খ্যাতি ও শারী- 
রিক স্বাস্থ্য লাভাঁদি বিবিধ ফল প্রদান করে, এবং 
অন্তঃকরণ সর্বদা স্থির স্থখ প্রাপ্ত হইয়া পরম যা 
হয়| 

তৃতীয়তঃ | i সুখ স্বচ্ছন্দতাঁকে বদ্ধ-মূল 
করিতে হইলে, তাহার সমস্ত মনোরত্তি পরস্পর 
সমঞ্জমীভূত রা যেরূপ উপদেশ প্রদান ফরে 
তাহার সহিত বাঁহবস্তবিষয়ফ নিয়ম জমুদায়ের খীক্য 
রাখ! আবশ্যক এবং বুদ্ধি ষাঁহাতে উভয়েরই স্বরূপ 
ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণপূর্রবক ভ্রম-প্রমাঁদ শুন্য হইয় 
সৎপথ-প্রবর্তক হইতে পারে তাহার উপায় কর! 
কর্তব্য | বস্তুতঃ, পরমেশ্বর শ্রইর্ূপই করিয়াঁছেন। 
তিনি মানব প্রকৃতির সহিত জগতের সমুদায় নিয়মের 
এক্য করিয়া আমাদের সুখোন্নতি সাধনৈর সুন্দর 
উপায় ধাঁ্ষ্য করিয়া রাখিয়াছেন | তিনি আমাদিশের 
বৃদ্ধিরত্তি ও অন্তান্ক সমস্ত মনোরতিকে ইহলোকে 
উপযুক্ত করিয়! স্থন্টি করিয়াছেন | তিনি সেই সমুদায় 
শুভবৃতিকে বিশ্ব-রাজ্যের নিয়ম নিরূপণ পূর্বক তদ: 
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মনুষ্যের মৃধোংপত্তির বিষয়। ৯৫ 


রী কার্য করিয়া দুধ মস্তোগ করিতে সক্ষম করি- 
য়াছেন| আমরা যখন তাহাদের পুর্ণাব্থা সম্পাদনে 
সমর্থ হইয়া! তাহাদিগকে যাবৎ নিয়োগ করিতে 
পারিব। তখনই চরিতার্থ হইব | অতএব, আমরা 
যত জান লাভ করিব, এবং যধানিয়মে শারীরিক ও 
মানগিক শক্তি সমুদায় যত চালম| করিব। ততই যে 
ৰিশ্ব-অফীর জ্ঞান ও কৰণার অশেষ নিদর্শন প্রকাশ 
গাইতে থাকিবে ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না 


চতুর্থ অধ্যায় 


প্রাক্কতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার-গ্রণালী। 


মমুয্যের প্রতি ও তাঁহার স্থখোৎপত্তির বিষয় যে 
প্রকার বিবরণ করা গিরাছে, তনু সাঁরে শরীর ও মনের 
নিয়োগ বিষয়ে পশ্চাল্লিখিত অথবা তাদৃশ কোন ব্যবং 
ছার প্রণালী কপ্পন! কর! যাইতে পারে। 

প্রথমতঃ| সুস্থ ব্যক্তিদিগের শরীর সঞ্চালনার্থ 
প্রতি দিবস কতিপয় দণ্ড তহুপযোগী পরিশ্রম কর! 
উচিভ| এই পরম কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালন 
করিলে শরীর সুস্থ থাকে, বল ও বীর্য হয় এবং 
দেহের লঘুতা বোধ হইয়া অন্তঃকরণ দর্বদ। প্রফুল্ল 
থাকে | | 

দ্বিতীয়ত | বাঁহা বস্তুর হঃণ, তাহাদের পরস্পর 
সম্বন্ধ, এবং প্রাণিদিগের স্বভাব ও অপরাপর বস্তুর 
সহিত তাহার সহন্ধ নিরূপণ বিষয়ে প্রতিদিন কতি- 
পর দণ্ড সবিশেষ, মনোযোগপূর্ক বুদ্ধিতত্ি চালনা 
করা কর্তবা।, মনোৰতি সঞ্চালন সহকারে প্রধল নখ 
প্রবাহ প্রবাহিত হয়। এবং প্রত্যেক নিরূপিত তত্ব 
লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখ ্ধির প্রতি কারণ হয়, 
এই উদ্দেশে জানালোচনা করিবে| ইহা নিশ্চয় 
জান! উঠি যে প্রত্যেক বাহ্‌ বন্ধুর সহিত আমাদের, 


৯৫ প্রারুতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার গ্রণালী | 


শারীরিক ও মানসিক প্রক্কাতির' সম্বন্ধ নিরূপণ করা, 
এবং পরমেশ্বর আমাদের সুখ সাঁধনার্থে সেই সমস্ত 
স্বাভাবিক সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন ইহ! হৃদয়" 
গম রাখা, আমাদের জ্ঞানাভ্যাসের এক প্রধান প্রয়ো" 
জন। এইরূপে জ্ঞানাভ্যান করিলে বনহুতর মনো- 
বৃত্তি চরিতার্থ হইবে, এবং এরুপ অনুষ্ঠানদ্বারা অভ্যাস- 
কালেই নুখানৃভব হইবে, ও জ্ঞান-রৃক্ষের ফল-ভোগ 
বিষয়ে ক্ষমত! বৃদ্ধি হইতে থাকিবে । ইহাই আমাদের 
বেষ্ট পুরস্কার | 

তত্তিন্ন অন্যান্য নাঝ! প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্রে এবং 
শিপ ও বিষয় কাৰ্য্যে বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করা কর্তব্য | 

তৃতীয়তং। কতিপয় দণ্ড ধৰ্ম্ম-বিষয়ক প্রবৃত্তি 
সকল সঞ্চালন করিয়! চরিতার্থ করা কর্তব্য | তাহা- 
দিশকে মার্জিত. বুদ্ধি সহকারে চালনা করা, তদ্বার! 
পরমাশ্তর্যযম্বরূপ পরষেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
প্রকাশ করা, তাহার অপার মহিমার প্রশংস! বিষয়ে 
চিত্ত সমর্পণ করা, এবং তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া তাহার 
নিয়ম প্রতিপাঁলনের আবশ্যকৃভা! হুদুয়ঙ্গম করা সর্ব- 
ভৌভাবে বিধের। এই শেষোক্ত বিষয় অতি গুৰু- 
তর. ও পরম কল্যাগদায়ক। আমাদিশের বুদ্ধিবৃতি 
বত বর্ধিত হউক না কেন, ধরমপ্বৃতিারা প্রয়োজিত 
ও উৎসাঁছিত না হইলে মিষ্ট ফল প্রদ্থান করে না। 
বিষ্ভা রব মহাধন বটে, কিন্ত কিন্ত ধৰ্ম্ম রপ চন্দ্রালোক 
ব্যতিরেকে তাহার * J ম রমণীয় অনির্বচনীর শোভা 
টি রি তা কৈল হুকি লিকার হ 


৯৬ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ব্যবহার প্রণালী । 


লেই যনুয়্যের পরম পুক্লযার্থ সিদ্ধ হয় না) ধর্মপ্রবৃ্তি 
সমুদাঁয় সঞ্চালন পূর্বক বুদ্ধিনিষ্পন্ন তত্ব সকলের অনু- 
ষ্ঠান করা, ও তনিদ্দিউ নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা 
অতীব কর্তব্য । যখন এই অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড এক লুকৌঁ- 
শল-সম্পন্ন যন্ত্র স্বরূপ এবং এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই 
ইহার অফ্ট। ও পাতা, তখন ইহ| অবশ্যই অনুভব 
সিদ্ধ, যে এই জগতের সমুদায় অংশের পরস্পর অতি 
সুন্দর সামঞ্জন্ত আছে, এবং ইহার সহিতু ঈশ্বরের 
্বরপেরও এঁক্য আছে | মনুষ্যের মনও এই অসীম 
বিশ্বের এক বিন্দু বটে, সুতরাং সমুদায় জগতের সহিত 
তাছারও অবশ্য সামঞ্স্য আছে। বিশ্বকাধ্য পর্যা- 
লোচন! করিয়া বিশ্বাধিপের অভিপ্রায় নির্ণয় কর! ও 
তদনুষায়ী কাৰ্য্য করা আমাদের সমস্ত কুঞ্চিত ও ধর্ম 
প্রবৃত্তির প্রধান প্রয়োজন | 

বিষ্ঠা ও ধর্শ্মের পরস্পর অনৈক্য ভাবা উচিত 
নহে | বিষ্যালোকদ্বারা যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ 
পায়, তাহা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-প্রণীত| এই প্রত্যক্ষ 
পরিদৃশ্যমান বিশ্বরপ ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনাদ্বারা 
যাবতীয় তত্ব নিরপিত হয়, এবং যে সমস্ত নিয়ম 
নির্দিষ্ট হয় তাহাই যথার্থ ধৰ্ম্ম । পরমেশ্বরই আমী- 
দের পরম আচার্য্য এবং এই অচিন্ত্য বিশ্ব-কার্ধ্যই 
আমাদের পরম শান্ত] এ শাত্ে জয় নাই, এমাদ 
মাই, এবং কোন ন অবৈধ বিধান Ly li ৰা রও সন্তাব | 
নাহ) LE 


ছি ক রঃ ছেন, তিনিই চৰ 
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প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তাহাদের পরস্পর 
অনৈক্য থাক! কখনই সম্তাবিত নহে। পরমেশ্বর 
তাহাদের পরম্পর সুন্দর সামঞ্রন্ত রাখিয়াছেন, কেবল 
আমাদিগের মৃঢ়তা বশতঃ তাহাদের পরস্পর অনৈক্য 
ঘটিরাছে। মনুষ্যদিশের জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্মানুন্ঠান 
বিষয়ে যুগপৎ বুদ্ধিবত্তি এবং ধৰ্ম্ম প্রবৃত্তি চালনা কর! 
কর্তব্য । তাহা হইলে হুদয়-ভাগুার জ্ঞান-রত্বে পরি- 
পূর্ণ হইবে, এবং সকলে পরম্পর বিমল আনন্দ বিত- 
রণপূর্ধবক প্রচুর সুখ প্রাপ্ত হইতে থাকিবে | যাহার 
চিত্ত পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের ভক্তি-রসে আর্ত, 
এবং ছার পরম কল্যাণকর বিশ্বকেঠশলের জ্ঞানে 
পূর্ণ, ও মনুষ্যবর্ণের শুভানুৃধ্যানে অনুরক্ত থাকিয়! 
তাহাদের শ্রীভি-সলিলে মগ্ন হইয়। রহিয়াছে, সেই 
ধর্ম্মপরায়ণ, পরম দয়াবান্‌, শান্তন্বভাব, সচ্চরিত্র, সাধু 
ব্যক্তির সংসর্গে যিনি এক দিবস কিম্বা এক মুতূর্তও 
যাপন, করিয়াছেন, তিনি তৎকালে যে প্রকার নির্মল 
অনুপম স্থির সুখ সম্ভোগ করিয়াছেন, তাহ! অনির্বব- 
চনীয়। বিশেষতঃ. এরূপ অনুষ্ঠানে প্রত থাকিলে 
আমাদের বুদ্ধিরৰত্তি ও ধর্ম্মপ্রৰ্ততি সমুদায় উত্তরোত্তর 
প্রবল হইবে, এবং জগদীশ্বরের নিয়ম নিরূপণ ও 
প্রতিপালন করিবার সামর্থ বৃদ্ধি হইবে | | 

এখনও আমাদিগের নিরুষ্ট প্রবৃত্তির বিষয়ে সবি- 
শেষ কিছু বলা হয় নাই, কিন্ত তাহাদের বাস্ত এক 
অকার নি প্রকরণ সকলের অত রহিয়াছে । 
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বিধিৎসা, নির্দিৎসা, অর্জনম্পৃহা। আত্বাদর ও লোঁকানু- 
রাঁশপ্রিয়ত ব্লত্তির বিষয় এক প্রকার প্রতিপন্ন হইয়াছে; 
কারণ মনুষ্য এই সকল বৃত্তির বশবর্তী হইয়াই অন্ধ 
চালনা করেন। সাংসারিক বিশ্ন নিরাকরণ করিতে 
হইলে, জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎস। বৃত্তি চরিতার্থ হয়| 
বল-লাধা শিণ্প-কর্ম্ম সম্পাদনার্ধে এই দুই বৃত্তি এবং 
নির্মিৎসা ও অর্তনম্পৃহার চালন1 করিতে হয়। 
জিশীধাদ্বারা, অর্থাৎ অধিকতর শুভ সাধনে কে সমর্থ 
হইতে পারে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপুর্বক কার্য্যানুষ্ঠানদ্বার! 
আত্বাদর ও লোঁকানুরাগপ্রিয়ত! বৃত্তি চরিতার্থ হয়। 
তন্তিয়, বুদ্ধি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি চালনাতেও পূর্ক্বোস্ত কতি- 
পয় প্রত্বত্তি এবং আর আর নিকষ প্রবৃত্তি চালনা 
কর! হয়। কাম, অপত্য-স্বেহ, আসঙ্গ লিপ্ন| ইহার! 
বুদ্ধিৰ্ৃত্তি এবং ভক্তি, উপচিকীষাদি ধর্ম্ম-প্রববততির 
আয়ত্ত থাকিলে, সংসারাশ্রম পরম রমণীয় সুখধাম 
হইয়া উঠে। নিক প্রবৃত্তি সমুদায়কে পূর্বোক্ত প্র- 
ধান প্রধান বৃত্তির বশবর্তী করিয়া যধানিয়মে চালনা 
কর! কোন ক্রমেই অধন্মূলক নহে । নিক্ব্ট প্রব্ব 
তির প্রবদতাদ্বারা পাঁপ সঞ্চার হইতে পারে বলির 
তাদের উচ্ছেদ চেষ্টা করা কদাপি পরমেশ্বরের 
অভিপ্রেড নছে। তাহ্থাদিশকে বশীভূভ রাখ, কিন্তু 
কদাপি তাহাদের বশীভূত হইও না,” ইহাই ডাছার 
শাসন! ধৰ্ম্ম শে বা ধৰ্ম্ম ভ্রমে ইহার অন্তধাচিরণ 
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রোধ করিবার চেষ্টা করে, সাংসারিক কার্য্য সম্পা- 
দনে বিমুখ হইয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাশী করে, 
তাহারা পরমেশ্বর সমিধানে সাপরাধ থাকিয়া অশেষ- 
বিধ স্থথসস্তোগে বঞ্চিত হয়। বিশ্ব-নিয়স্তার নিয়ম 
পালনেই ধৰ্ম্ম ও সুখ, এবং ভীহার নিয়ম লঙ্ঘনেই 
অধৰ্ম্ম ও চুঃখ | 

চতুর্থতঃ | আহার, নিদ্রা, ও আমোদ প্রমোদে 
কিঞ্চিৎকাল ক্ষেপণ করিবেক | 

আমোদ, প্রমোদ, হাস্য, কোঁতুকে কিঞ্চিৎকাল 
হরণ করা গর্হিত নহে, বরং অত্যন্ত উপকারজনক । 
তাহাতে শরীর সূন্থ ও মন প্রসন্ন থাকে। অবিরত্ত 
এক বত্তি চালন। করিলে ক্লান্ত: হইতে হয়, অতএব 
জগদীশ্বর আমাদিগকে নন! র্বত্তি প্রদান করিয়। নানা 
প্রকার স্থখভোগের অধিকারী করিয়াছেন | যখন 
আশমর। সঙ্গীত-রসাম্থাদনার্থ জ্বরানুভীবকড। ও কাল" 
ভাবকতা ব্বতি প্ৰাপ্ত হইয়াছি, এবং যখন চিত্রময় 
প্রতিরপ ও পাঁষাণনির্শ্মিত প্রতিমৃত্তি প্রস্তুত করি- 
বার নিমিত্ত অনুচিকীর্ষা, নির্শিৎসা, বর্ণানুভাবকতা, 
আঁকারানুভাবকতা| প্রভৃতি নান! বঞ্চি প্রাপ্ত হইয়াদ্ধি, ' 
তখন তত্তৎ বিষয় জম্পাদনশর্থ এ সকল বৃত্তি নিয়োজম 
কর। কোন ক্রমেই যুক্তিবিকন্ধ নছে। তবে তাহার , 
সহিত ছুপ্ররত্তির সহযোগ হওয়া ,অবস্ঠুই দৃষণীয়,' 
তাহার সন্দেহ নাই। যে মকল ব্যাপার দৃষ্টি করিলে 
নিকষ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং যাহ! দেখিলে 
বু নতি ও ধর্মররৃতি বর্ধিত ছয়, উই চিপে 
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চিত্রিত হইতে পারে| যাহ! কর্ণগৌচর হইলে 
বিপু সকল প্রবল হয়, এবং যাহা শ্রবণ করিলে 
ধর্শ্মে মতি ও পরমেশ্বরে প্রীতি হয়, উভয়ই তাল- 
মান, রাগ, রাশিণী সহকারে গীত হইতে পারে। তত্ব- 
ধ্যে যাছার নিকুষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল, সে তদুপযোগী বিষয় 
দর্শন ও শ্রবণ করিতে ভাল বাসে, এবং যাহার বুদ্ধি- 
রত্তি ও ধর্প্ররৃতি বলবতী, সে সকল রত্তি যাহাতে 
চরিতার্থ হয়, তাহাই বাঞ্ছা করে। যে দেশের লোক 
অঙ্লীল অকথ্য বিষয় সকল দর্শন, শ্রবণ, উচ্চারণ 
করিয়া লজ্জিত হয় মা, তাঁহাদের নি্কফপ্রবৃতি 
অত্যান্ত তেজস্থিনী, তাহার সন্দেহ নাই । আমাদের 
দেশে যে কয্মপ্রকার'অতি জঘন্য হৃত্য গীত প্রচলিত 
আছে, এতদ্দেশীয় জনসাধারণের নিক্বষ্টপ্রব্ত্তি প্রবল 
না থাকিলে, তাছা কখনই চলিত ধাকিত না| কিন্ত 
কুপ্রবত্বিজনক মৃত্য গীত নিষিদ্ধ বলিয়! জ্ঞানবর্দ্ধক 
ও ধর্থপ্রবর্তক পবিত্র গ্লান কোন ক্রমেই অশ্রাব্য 
নছে। 
যখন জগদীশ্বর আমাদিগকে আমোদ, প্রমোদ, 
হান্য, কৌতুকের উপযোগী নান! প্রকার বৃত্তি প্রদান 
কে এবং ধখন সেই সকল বৃত্তি সঞ্চালন 
করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক সুখ মুভ হয়, 


ভখন তাহাতে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ কর! তাহার অভি- 


প্রেত বদির! কার করিতে হইবে। তৰে তাহাতে 
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. এম্থলে মনুষ্যের সুখ সম্পাদক আর একটি বিষয় 
বিবেচনা . করা আবশ্যক । প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ স্বীয় 
সমাজের আচার, ব্যবহার; মত ও ধর্খের উপর এ 
প্রকার নির্ভর করে, বে সমুদায় লোকে তীছার' মতা- 
বলম্গী না হইলে এবং তদনুযারী অনুষ্ঠান ন! করিলে, 
তিনি ইহ লোকে আপনার জ্ঞান ও ধর্মের সম্পূর্ণ 
,ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, ব্রঞ্চ অনেক স্থলে 
তাহার সেই জ্ঞান ও ধর্মের অনুষ্ঠান তাঁহার ক্লেশেরই 
কারণ হুইয়া উঠে, লোকে তাহার মর্যযাদ। জানিতে 
পারে ন, শতরাংৎ সমাদরও করে না| অন্ধকারে 
খাক। তাহাদের অভ্যাম পাইয়া গিয়াছে, স্থধ্য 
জ্যোতিঃ আর সহন হয় না| তাহার! স্বপ্নকে সত্য 
জ্ঞান করে, আর জাগ্তত কালের বাস্তবিক ব্যাপার 
সকল ন্বপ্রজ্ঞান করে। কত কত অনাধারণ-বুদ্ধি পরম 
সাধু মহাত্ম। বাক্তিও স্বদেশস্থ হূর্দাস্ত ূর্খদিথের অত্যা” 
চারে অশেষ ক্লেশ ও দুঃসহ যস্ত্রণ। ভোগ করিরাছেন, 
ও কেহ কেছ মৃত্যুর গ্রাসেও পতিত হইয়াছেন। এ 
স্থলে রাজা রামমোহন রায়কে কাহার মা স্মরণ হইবে? 
ইটালী দেশীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রীলিলীয় পৃথিবীকে 
সচল। বলিয়! উল্লেখ করাতে, রোমনখারীয় খ্রীষ্ষীন 
সভার অধ্যক্ষের াহাকে কারা-কদ্ধ ও নিব্বাদিউ, 
করেন। অন্তান্ত দেশে যে এ প্রকার ভুরি ভুরি 
ঘটনা হইয়াছে, তাহ! এদেশন্থ ইংলওীয় ভাষাধ্যাযী : 
যার সবিশেব, অবগত  আছেন। এক্ষণে ভারা 
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তাহাদের মধ্যে অনেকানেক ব্যক্তি সাংসারিক আচার 
ব্যৰহারাদির যথার্থ তত্ব অবগত হইয়!, ও স্থখ সৌভা- 
গ্যের বহুতর উপায় নিবপণ করিয়াও লোক-ভয়ে 
তাহার অনুষ্ঠানে পরাগ্জুখ হইতেছেন। অতএব, 
ধর্শাতঃ এবং স্বার্থতঃ উভয় কষ্পই স্বদেশীয় লোককে 
বিদ্যা বিভরণীর্থে এবং তাহাদিশকে নুখ-লাভের 
যথার্থ পথ প্রদর্শনার্থে একান্ত যত্ন করা উচিত । আপন 
আপন নিত্য কর্ম সমাপনান্তে যৎকিঞ্চিৎকাল যাহা! 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা। জনসমাজের স্ুখোন্নতির উপায় 
সম্পীদনে ক্ষেপণ করাই শ্রেয়ঃ। যখন মনুব্যের 
সুখোৎপত্তি বুদ্ধিরত্তি ও ধ্মপ্রবত্তির প্রাধান্তের উপর 
সম্যক নির্ভর করে, তখন জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি 
তার্দশ উৎকৃষ্ট সমাজস্থ না হইলে, কদাপি স্থথী হইতে 
পারেন না। যে স্থানে সাধারণ লোকে অন্যায় 
ধনোপার্জন করিয়া বহু ব্যয়পুর্বক নাম অন্ত্রম উপা- 
জ্ঞন করে, তথায় দুই এক জন পরম স্তায়বান্‌ ধর্ম্ম- 
শীল হইলে, তাহাদের উদরান্ন. হওয়াই দুষ্কর হুইয়া 
উঠে। এই দুর্ভাগা বাকল দেশের অবস্থা নিরীক্ষণ 
করিলেই তাহার সহ উদ্দাহরণ-স্থল প্রাপ্ত ছওয়া 
যায়। 

হি পরম মঙ্গল দায়ক তত্ব প্রকাশ 
কর! যাইতেছে, যদি অপর সাধারণ সকল লোকে 
তাহা গ্রহণ করে, যদি রাজা তদনুযাযী নিয়ম মংস্থা- 
' পন করিয়া রাজা পালন করেনঃ এবং জানবান্‌ পঙ্থিত 
= মহাশয়েরা তাছা সাক্ষাৎ, প্রমেশ্বর-প্রণীত বলিয়। 
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উপদেশ দেন; তবে অবিলম্বে সর্বসাধারণের জ্ঞান, 
ধর্ম, ও সুখভোণের বিস্তর উন্নতি হয়, এবং সকল 
মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার কৰু- 
ণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকল সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে থাকে। 
ভূমগুলে এই সমস্ত মতানুযারী আচার ব্যবহার প্রচ- 
লিত ও তদ্দারা সখ মৌভাগা বর্ধিত হওয়া কখনই 
অস্ত নহে। সংসারে দুঃখের প্রাদুর্ভাব হইয়া 
আনিয়াছে বলিয়া কদাপি এ প্রকার অবধারণ করা 
উচিত নহে, যে চির কালই ভূলোকের এই প্রকার 
ছুর্দশ1! খাকিবে | "মনুষ্যের সুখ ও সভ্যতার এই 
পর্য্যন্ত উন্নতি হইবে, ইহার অধিক আর হইবেক 
ন|)” এরূপ নির্দেশ করা কোন মতেই সম্ভতাবিত 
নয়} তিনি যে কালে যৎপরিমাণে বাহ বস্তুর স্বভাব ও 
তাঁহার সহিত আপনার সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়াছেন, ও 
তদনুবায়ী ব্যবহারে প্রন্বত্ত হইয়াছ্বেন, তখনই তৎ- 
পরিমাণে তাহার স্থখ ন্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে | 
তিনি প্রথমে জঙ্গলে জঙ্গলে পশু হিংসা করিয়া উদর 
পূর্তি করেন, পরে ক্লষিকাধ্য রূপ উৎ ংক্বষ্টতর রতি অব- 
লম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ স্ফৃত্তি লাভ করেন, এবং তদন- 
স্তর শিপ্প ও বাণিজ্ঞা-কাধ্যাদি দ্বারা সাংসারিক সুখ 
স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করেন | কোন দেশের লোক অস্ঠাপি 
শেষোক্ত অবস্থা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই । 
মনুষ্য যে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিলে চরমাবদ্ছায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারিবেন, ie তাহার দূ 
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ও তৎসম্বদ্ধ বাহা বস্তুর জ্ঞান শিক্ষা করা ঠাহার চরম 
দশ! প্রাপ্তির অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু জ্ঞান প্রচারের প্রধান 
উপায় যে মু্রাযস্ত্র, ৪১৭ বৎসর মাত্র পূর্বেও তাহার 
প্রকাশ ছিল না, এবং প্রস্থ পাঠের রীতি অষ্যাপি সমুচিত 
প্রচলিত হয় নাই | বিশেষতঃ সৰ্ব্বপ্রকারে কাল হরণ 
অপেক্ষা গ্রন্থপাঠ ও বিষ্যানুশীলন বিবয়ে কাল হরণ 
যে সর্ব্বোৎরুষ্ট ও অত্যাবশ্যক, ইহ! আঁমাদের দেশীয় 
লোকের অ্যাপি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই | ন্যুনাধিক ৬০০ 
বৎসর হইল, নাঁবিকদের মহোপকারী কম্পাস্‌ যন্ত্র 
সাদারণরূপে বিদিত হইয়াছে, এবং'৩৬১ বৎসর মাত্র 
হইল, অর্দতভূমণ্ডল যে আমেরিকা খণ্ড তাহা প্রকা- 
শিত হইয়াছে, এবং তাহার বিস্তর স্থান অগ্ঠাঁপি বিচ- 
ক্ষণ তত্বানুমন্ধারী পণ্ডিতদিগেরও অজ্ঞাত রহিয়াছে । 
কেবল ৭” বৎসর অবধি নিদ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে রসায়ন 
বিষ্যার চ্চা আরব্ধ হইয়াছে, এবং এমত মহোঁপ- 
কারী যে বাম্পীয় যন্ত্র, যদ্থার। সংসারের সুখ স্বচ্ছন্দত! 
বদ্ধি বিষয়ে যুণাস্তর উপস্থিত হইয়াছে, তাহাঁরও বয়ঃ- 
ক্রম দুই শত বর্ষের অধিক নহছে। ৪৬ বৎসর মাত্র 
পূর্বে বাম্পীয় নৌকার স্যান্ডি হয়। এইরূপ যে সমস্ত 
বিদ্যা ও তত্ত্ব নিরূপণদ্বার! এক্ষণে ইউরোপ খণ্ড এমত 
সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, ছুই শত বা এক শত বা 
পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে তাঁহার অনেকেরই স্থত্রপাত 
হইয়াছে । যদি অতি পূর্ধ কালে তাহার কোন 
কোন বিষরের হৃচনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে নকল, 
বিষয়ের বিশিষ্টর্লণ উন্নতি লাধন করিয়া সর্ব দেশে 
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সাধারণরূপে প্রচার করিবার, ও তদ্বারা লোকের সুখ 
স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা ইদানীং আরক্ধ হই- 
য়াছে। রাজনীতি ও ধর্মনীতি এ ছুই বিদ্যা অ্যা- 
পি অভি অপক্বক্ট ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত, রছি- 
য়াছে। 

মনুষ্য আপনার প্রশীড় মূর্খতা-দোষে চিরকালই 
হিংসা লোভাদি দুদ্দান্ত রিপুসমূহের বশবর্তী হইয়া 
' চলিয়াছেন) কোন অবস্থাতেই আপনার প্রক্কতি ও 
প্রয়োজনাদির যথার্থ জ্ঞান পাইয়া তদনুযারী দাৎসা- 
রিক নিয়ম সংস্থাপনে সমর্থ ভন নাই। যে বস্তুর যে 
শক্তি, মে বস্তু তাহা মনুষ্যের উপর চিরকাল প্রচার 
করিতেছে, কিন্তু তিনি. আপনার মূর্খতা দোষে জগ- 
তের যথার্থ নিয়ম নিরূপণ ও তদনুষায়ী ব্যবহার 
করিতে না পারিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন । 
অদ্যাপি অর্ধ জাতীয় সামান্য লোকেরা! ঘোরতর 
অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সকল জাতিতেই 
তাহাদের সংখ্য! অধিক, স্মভরাং তাঁহাদের মূর্খ ত! 
প্রভাবে অবশিষ্ট লোকেরও অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়া 
উঠিতেছে। বিশেষতঃ এতদ্ধেশীয় লোকের মধ্যে যে 
কেবল পুৰুষদিগের অধিকাংশ মূর্খ এমত নহে, সমম্ত 
স্রীলোকে বিদ্যা-রসে বঞ্চিত রহিয়াছে। তাহারা ব্বীর় 
সংস্কারই সুসংস্কার, জ্ঞান করে, এবং যদি কোন বিষয়ে 
কোন অভিনব প্রণালী স্থাপনের সৃত্র দেখে, তাঁছা 
পরম ছিতজনক হইলেও, অধর্শমূলক বোধ করে এবং 
কলির, উপদ্রব বিবেচন। করিয়া ভয়ে কম্পমান! হইতে 
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থাকে। এ প্রযুক্ত এক্ষণে যাহা রা আদেশের কুরীতি 
সংশোধন বা সুরীতি সংস্থাপনার্থে যত্ব করেন ভীহারা 
সর্বতোভাবে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া খাকেন। প্রভূত 
অজ্ঞান প্রভাবে তাঁহাদের বিষ্যাঁবল প্রকাশ পায় 
না। অসীম সমুদ্র 'সলিলে কতিপয় অগ্নি-্কুলিঙ্গ 
পতিত হইলে, সেই-অগ্সিই নির্বাণ হইয়া যায়! অত- 
এব অর্ধসাধারণের জ্ঞানচক্ষুকস্মীলন ব্যতিরেকে এ 
সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবারণের আর উপায় নাই। বিদ্যা 
প্রচারই দুঃখ নাশ ও সুখর্দ্ধির একমাত্র উপায় | 
স্বদেশের শুভ সাধনে ধীহাদের অনুরাগ আছে, 
তাহাদের বিষ্ঠাজেটাতিঃ প্রকাঁশদ্বারা লোকের চিত- 
শুদ্ধি করা সর্বাগ্রে কর্তব্য | বিদ্ভীভযাসই স্ুখ-ভূমি 
আরোহণের প্রথম সোপান 1 এই প্রধান পথ, পরি- 
ত্যাগ করিয়া উপায়ান্তর চেষ্টা করিলে তাঁহার ফল 
অসমরের ফল তুলা অপূর্ণ ও বিস্বাদ হইবে | অগ্য 
জাতীয় লোকের সুখ সৌভাগ্য দে আপনাদের 
তাঁদুশ শুভাবন্থ| প্রাপ্তির অভিলাষ হয় বটে-পরের 
উদ্যানে কোন সুরম্য পুষ্পতক দর্শন করিলে নিজ 
উদ্যানে তাঁদৃশ বক্ষ রোপণ করিবার প্রয়াস হয় বটে, 
কিন্তু তাহার ভূমি তজ্জপ উৎক্বষ্ট কর! আবশ্যক | যে 
কার্ধোর যে কারণ তদ্ব্াতিরেকে সে কারা কখনই 
সম্পাদিত হইতে পারে না| ফলতঃ এক্ষণে বিষ্ার 
বিমল প্রভা! পৃথিবীতে যে প্রকার ব্যাপ্ত হইতেছে, 
শিল্প কর্মের যেরূপ উন্নতি ছইডেছে, ও জ্ঞান প্রচা- 
রের যাদৃশ উপায় সকল ধার্ধা হইতেছে, তাঁহাতে 
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ম্পফ্ট প্রভীতি হয়, মমুষোর কায়িক আমের জ্রমশঃ 
লাঘৰ হইবে, বিষ্বানুশীলনার্ধে লোকের অবকাশ 
বৃদ্ধি হইবে, এবং দ্বার জশীতের নিয়ম নিরূপণ 
পূর্বক তৎপরিপালনে বিশিষ্টরূপ প্রযত্ব হইবে, তাহার 
সন্দেহ নাই| অতএব, এক্ষণে অনায়াসেই এ কথা 
বলা! যাইতে পারে, যে ভৃষগুলে মনুষ্ের দুঃখ হরণ 
ও ুখোন্নতি বিষয়ে যুগীস্তর উপস্থিত হইবার স্ৃত্র 
পাত হইতেছে। 


পঞ্চমাধ্যায়। 
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প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মন্ৃষ্যের কি 
প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার। 


সকল মঙ্গলালয় পরমেশ্বর অশেষবিধ মঙ্গলকর 
নিয়ম সংস্থাপন করিয়। বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, 
এবং সংসারের সমস্ত বন্ডুকে আমাদের উত্তরোত্তর 
নুখরৃদ্ধি সাধনের উপযোগী করিয়! সি করিয়াছেন । 
কেবল মন্গলই তাহার সমুদায় নিয়মের প্রয়োজন, 
এবং সুখই সমস্ত বস্তুর উৎপাগ্ঘ। সংসারে এমত 
কোন নিয়ম নাই, যে তাহ দুঃখোৎপত্তির নিমিত্তে 
স্থাপিত হইয়াছে, এবং এ প্রকার কোন পদার্থ নাই, 
যে তাহা! জগতের অশুভ সম্পাদনার্থে সুফী হইয়াছে। 
যদিও এই সমস্ত কধা যধার্থ বটে, তথাপি ভূমণ্ডল 
কেবল ক্লেশের আলয়রপে প্রতীয়মান হইতেছে ইহ! 
স্বীকার করিতে হুইবে। রোগের যাতনা, দাৰুণ 
দৈন্ত-দশী, পরের অত্যাচার, আকনম্মিক দুৰ্ঘটনা, 
নৈসর্মিক উৎপাত এবং অক্যান্ত নান! প্রকার শারী- 
রিক ও মানসিক পীড়ায় পীড়িত হইয়া ভূরি তুরি 
লোক দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ | করিডেছে। আই. Ey 
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ভাঁহার স্ুখাবহ নিয়ম অবহেলন করাঁতেই যর্ত্য 
লোকের এইরূপ দাৰুণ দুর্দনা উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহা বিবেচনা কর! কর্তব্য । 


ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। 


পরমেশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া এই 
অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড শাসন করিতেছেন, তদ্বিষয় বিবেচনা 
করিতে হইলে, প্রথমতঃ সেই সমুদাঁর নিয়মের প্রয়ো- 
জন কিও তদনুযায়ী কার্য করিলে কি কি উপকার 
দর্শে, এবং দ্বিতীয়তঃ কি কাধ্য করিলে তাঁহার বিক- 
স্বাচরণ করা হয়, ও তাহাতে কি অনিক ঘটে, 
এই সমুদায় অনুসন্ধান করা সর্বতৌভাবে কর্তব্য | 

প্রতি আকর্ষণী শক্তির উদাহরণ দিয়! এবিষয় 
প্রতিপাদন কর! যাইতেছে | 

কোন মৃৎপিগু হুস্ত হইতে স্থলিত হইলে বাং কোন 
ফল বৃহ্ষ-শাখ| হইতে বিশীলিত হইলে উৰ্দবদ্িকে গমন 
না করিয়া পৃথিবীতেই কেন পতিত হর? এই প্রশ্ন 
বিচার করিয়া! নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, পৃথি- 
বীর এমত কোন শক্তি আছে, যে তদ্দারা এ ফল ও 
মৃৎপিগু অধোদিকে আকুফী হইয়া! ভূতলে পতিত হয়! 
যদি কোন নৌকা! নদীতে ভাসিতে থাকে, আর কোন 
তীর্থ ব্যক্তি রজুদ্বার চাহা আকর্ষণ করে, তৰে 
সেই নৌকা যেমন তীরাভিযুখে বাইন করে ৪ অব 
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শক্তি বিশেষদ্বারা তন্মিকটবর্ভী সমস্ত জড় পদার্থ 
পৃথিবীতে পতিত হয়। এই শক্তির নাম আকর্ষণী 
শক্তি। 
প্রতোক পরমাধুতে এই আঁকর্ষণ-শক্তি আছে, স্থত- 
রাং যে দ্রব্যে যত পরমাণু, সে দ্রব্যের তত আকর্ষণ- 
শক্তি । পৃথিবী আপনার নিকটবর্তী সমুদায় দ্রব্য 
অপেক্ষা ব্বহৎ, অর্থাৎ অধিক পরমাণুবিশিষ্ট, এ 
প্রযুক্ত সমস্ত বস্তুকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে। অত- 
এব ষে সকল বস্তু নিরবলম্ব থাকে, তাহা সুতরাং 
ভূমিতলে পতিত হুইয়া তদুপরি স্থিতি করে। এই 
নিয়মদ্বীরাঁ জীবলৌকের বিস্তর উপকার দর্শিভেছে। 
এই নিয়ম থাকাতে, পৃথিবীস্থ বা তন্পিকটস্থ সমস্ত 
বস্তু যথোপযোগী আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, তদুপরি স্থির 
হুয়া থাকে, প্রাচীর ও স্তস্ত সকল যথোপযুক্ত স্থুল 
ও সরল করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিলে, দৃঢ় ও উন্নত থাকে, 
নৌকা সকল জলোপরি প্লবমাঁন হইয়া স্থিরভাবে 
চলে, বৃক্ষ লতাদি পৃথিবীতে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল আছে, 
এবং জীবগণ অভ্যান ও যৎকিঞ্চিৎ যত্্দহকারে অন- 
কামে স্বীয় শরীর স্থির রাখিতে ও অক্রেশে গমনাগমন 
করিতে সমর্থ হয়| 
_ এই পরম শুভকরী মুক্তির লাহিত মানৰ শ্রুতির 
যামঞ্ন্ত স্থাপনার্থে পরমেশ্বর অতুল কৌশল প্রকাশ-. 
পূর্বক মনুয্যকে এ প্রকার অস্থি, মাংস, শির! 
ও বুদ্ধিৰত্তি প্রদান করার, যে ত্বার। তিনি 
্ববলীলাক্য়ে .. গতিবিধি করিতে পারেন। ' তিনি, 
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আপনার বুদ্ধি সহকারে এ নিয়মের সত্তা, তৎসাপেক্ষ 
কার্যের ক্রম, তাহার সহিত আপন প্রক্কাতির সম্বন্ধ, 
তত্প্রতিপাঁলনে শুভ ফল ও তাহা লঙ্ঘনের অশুভ ফল 
এই সমস্ত জানিতে পারেন, ও তদনুযায়ী আচরণ 
করিয় দুঃখ নিবারণ ও মুখ হ্বচ্ছদ্দতা লাভ করিতে 
সমর্থ হন । কিন্তু এই আকর্ষণ-শক্তি সহন্ধীর নিয়ম 
পালনদ্বারা যেমন অশেষ প্রকার ইস্ট সাধন হয়, 
সেইরূপ তাহা লঙ্ঘন করিলে বিস্তর অনিষ্ট ঘটনাও 
হয়। অশ্ব, রথ, ছাদ, সোপান, বক্ষ, পর্বতাদি 
হইতে পতিত হইলে হস্ত পদাদি ভগ্ন হইয়! প্রাণ- 
পথ্যস্তু ন্ট হইতে পারে । অতএব পরমেশ্বর এই সমস্ত 
দুর্ঘটনার বিষয় নিবারণীর্থে কি প্রকার উপায় করিয়! 
দিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করা কর্তব্য | 

"অন্যান্য জন্ভও এই প্রবল শক্তির অধীন, পরমেশ্বর 
তাহাদিগের প্রক্কতিও তদ্ুপযোঁখিনী করিয়াছেন । তিনি 
তাহাদিগকে অস্থি, মাংসপেশী, চক্ষু কর্ণাদি ই্রিয়, 
সাবধানতা, ও অন্তান্ত নানা প্রকার শারীরিক ও 
মানলিক শক্তি প্রদান করিয়া! তাহাদের প্রক্কতি ও 
আকর্ষনী শক্তি উভয়ের পরস্পর সুন্দর সামন্ত রাখি- 
যাডেন। সামান্ততই, এই সমস্ত প্রবল উপায় থাকাতে 
তাহাদের সর্বদা! বিপদ ঘটিতে পায় না! তত্তিয্ন 
আকর্ষণ শক্তি দ্বার! যে তর মিট ঘটার অধিক 
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দের হস্ত, পদ ও লাঙ্কুলে অপেক্ষাকৃত অধিক বল 
প্রদান করিয়াছেন। তদ্দারা তাহার! অবলীলাক্রমে 
নির্বিয়ে শাখায় শাখার গমন করে। যে সকল পক্ষী 
রক্ষ-শাথায় শয়ন করিয়! নিদ্রা যায়, তাহাদের এ 
প্রকার এক মাংসপেশী জানুর উপর দিয়া পদতল- 
পর্যন্ত খিয়াছে, যে তাহ! শরীরের ভার দ্বারা সঙ্ু* 
চিত হইয়া তাহাদের পদদ্বয়কে রৃক্ষ-শাখায় সংযুক্ত 
করিয়া রাখে । ইহাতে, যে পক্ষীর শরীর যত ভারি, 
ও তদনুনারে যাহার পতনের যত সম্তাবন। থাকে, 
সে তত দৃঢরূপে বৃক্ষশাখায় সংশ্লিষ্ট হয়া থাকে | 
বালুকাময় উষ্ণ ভূমিতে গমন কর! উষ্টরের কর্ম, এ 
নিমিত্ত তাহারা বিস্তৃত খুর প্রাপ্ত হুইয়াছে। নতুবা 
প্রথ বালুকাতে তাহাদের পদ মগ্ন হইয়া অতিশয় 
ক্লেশকর হইত | মৎশ্যদিশের উদ্ূরে এক বায়ুকোষঞ* 
আছে, তাহার! তাহার শৈথিল্য বা সঙ্কোচন করিয়া 
স্েচ্ছানুসারে জলমধ্যে উর্ধে ব! অধঃ সঞ্চরণ করে। 

এই সকল উদাহরণ দ্বার! ইহ! স্পষ্ট প্রকাশ পাই- 
তেছে, যে পরম কাৰুণিক পরমেশ্বর ভূমির আকহণী 
শক্তির সহিত নিকৃষ্ট জীবদিগের প্রকৃতির অতি-্ুন্দর 
সামগ্রদ্য রাখিয়াছেন | কেবল মনুষ্যই কি পরম 
পিতার অপ্রিয় পাত্র? তিনিই কি কেবল এ ছুষ্ধর্ষণীয় 
শক্তির অধীন থাকিয়া হুঃখ ভোগ করিতে জশ্বিয়াছেন? 
পরম মজলাকর পরমেশ্বরের . নিয়ম মমুদায় পর্ধ্যা" 
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লোচন! করিয়া দেখিলে, এ কথাকে নিমেষ মাত্রও 
মনে স্থান দেওয়া যায় না। তাঁহার বিচিত্র শক্তি ও 
বিচিত্র কার্ধ্য । তিনি মনুষ্যের নিমিত্তে প্রকারান্তর 
কৌশল করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তদনু- 
যারী অনুষ্ঠান করিতে পাঁরিলে অবশ্য পশুদিগ্নের 
শ্গায় মনুয্যেরও এ বিষয়ে দুঃখ হাস ও সুখ লাভ 
ছয়। মনুব্যেরও পশুদিগের শ্যায় অস্থি, মাংস- 
পেশী, ধমনী * দেহের সমসংস্থানজ্বান ও লাবধানত। 
ৰতি আছ, কিন্ত তাহার এই সমস্ত বিষয় পশুদিখের 
সমান নহে, কারণ তাহার শরীরের আকার, স্থুলতা, 
ও ভারবত্ব যেরুপ, তিনি তৎপরিমাণে এই সকল বিষয় 
প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু জগদীশ্বর নির্মিৎসা ও অনু- 
মিতি ববি প্রদান করিয়া তাহারে এবিষয়ে পশুদের 
সমান, বরঞ্চ তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন। 
পূর্ব নিরূপণ করা গিয়াছে, মনুষযের বুদ্ধিবতি ও ধর্ম 
প্রবৃত্তিই সর্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি এবং সমুদায় বাহ 
বস্তুর স্বভাবও এ সকল র্ত্বির প্রাধান্য সংস্থাপনের 
সম্যক উপযোগী । আকর্ণণী শক্তির বিষয়ও তাহার এক 
উদাহরণ স্থল | সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে 


১৯৮ শপ সপ 


* এই সকল নাড়ী শবে বৰ্ণ | কপালচ্ছ মন্তিক ও মেরুদণ্ড 
মজ্জার সহিত যুখারূপে বা গোণরূপে ইহাদের সংযোগ আছে॥, 
যন এই লকল নাড়ীদ্বার। ইন্ড্রিয়ের বিষয়, বযুদার গ্রহণ করিতে 
পারে ও ইচ্ছাযাত্র অঙ্গ চালনা বৃরিতে সমর্থ হয়, এবং পাহন্ছলী। 
ও হৃদয়াদি যে সমস্ত শারীরিক ধার ব্াাপাঁর ইচ্ছায় আর্ত 
নট) বিশেষ বিশেষ ধমনীয় শক্তি তাহারও উপর চালিত হর) 
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ইহ! সপ্রমাণ হইবে, যে' পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি দ্বার! 
যত ক্লেশ ঘটনা! হয়, তৎসমুদায় আমাদিশের নিক 
প্রবৃত্তির প্রাধান্য ও বুদ্ধিরৃত্তি চালনার ত্রুটি রযুক্তই 
ঘটিয়া থাকে । শকট ভগ্ন বা গৃহ পতিত হইয়! 
লোকের অঙ্গ ভঙ্গ বা প্রাণ বিয়োগ হইলে, যদি অনু- 
সন্মান করিয়! দেখা যার, তবে প্রায় দৃষ্ট হয়, সেই 
রথ ৰ! গুছ অতি পুরাতন ও জীর্ণ হইয়া শিয়াল, 
এবং শকটনায়ক ও গৃহস্বামীর অর্তনম্পৃহ্া বৃত্তির 
প্রবলত! হওয়াঁতেই তাঁহার প্রতিকার হয় নাই | এই 
রূপ, কত কত ব্যক্তি ইন্দ্রিয় ভোগের আতিশয্য দ্বার! 
দুর্বল ও নিবীরধ্য হইরা অট্টালিকার ছাদ, নৌকার 
গুণরৃক্ষ * , রথের শৃঙ্গ, মন্দিরের চূড়া ও বৃক্ষের শাখা 
হইতে পতিত হয় । অপরিমিত মাদক সেবনদ্বার! 
শাশীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায়ের হীন হওয়াতে, 
এ প্রকাঁর ভুরি ভূরি দুর্ঘটনা সর্বদা ঘটিয়া থাকে। 

এমত স্থলে কেবল নিক্কউ প্রবৃত্তির আতিশযা মাত্র 
মনুব্যের দোষ নহে, তিনি আপন শরীরের বল ও 
সমসংস্থানজ্ঞীন মাত্রের উপর নির্তর করিয়া চলেন, 
নির্ষিৎস। ও শনুনিতি বৃত্তির চালনা করেন না| দৈবাৎ 
পদ স্থালন হুইলে, যাহাতে একেবারে ভূতলে পতিত 
না হন. এমভ কোন উপায় করেন লা। বিশিষ্ট রূপ 
অনুসন্ধান ৪ বিবেচনাদ্বারা অবশ্য নান! কৌশল 
কম্পিত হইতে পারে। অষ্টালিকার ছাদের প্রান্ত- 
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ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া! কার্য করিতে হইলে, যদি 
এক ক্ষুদ্র শৃত্খলের এক প্রান্ত কাটদেশে লয় করিয়! 
অপর প্রীস্ত সেই ছাদের কোন স্থানে একটা কীলকে 
বন্ধ করিয়া রাখ! যায়, তবে নির্ভয়ে কর্ম কর! 'যা'য়, 
অথচ পতনের সম্ভাবনা থাকে না। 
ইহা যথার্থ বটে, যে মনুষ্যদিগের অন্তঃকরণ অষ্ঠাপি 
যেরূপ ভ্রান্তি-সঙ্কুল ও হীনাবস্থ রহিয়াছে, তাহাতে 
তাহাদের সমুদায় প্রীক্তিক নিয়ম প্রতিপাঁলনে সমাক্‌ 
সমর্থ হওয়। কখনই জন্তাবিত নহে, স্থতরাং এ বিবেচ- 
নায় মনুষ্কে পশু অপেক্ষা: দুর্ভাগ্য বলিতে হয়| কিন্ধ 
আমাদের অসমাক্‌ বুদ্ধি চালনা ও অযখোচিত বিষ্তা- 
নুশীলনই ইহার এক মাত্র কারণ | মনুব্যের মনেরত্তি 
সমুদয় যত দূর চালিত ও বর্ধিত হইতে পারে, এই- 
ক্ষণে কুত্রীপি তাঁহার অত্যল্পও সম্পন্ন হইতে দেখ 
যায় না| মনুষ্যের মানসিক ও শারীরিক প্রক্কতি, 
বাস বস্তু সমুদায়ের অহিত ভাছার সন্বন্ঃ সেই সকল 
বস্তুর স্বভাব, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাতেই যথার্থ 
সুখোদর হয় ও উৎকুষ্ট রবত্তির চালনা করিলে অধিক 
আনন্দ অনুভূত হয়) এই সগন্ত বিষয় কোন্‌ দেশের 
লোকে সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষণ করিয়া থাকে? এ প্রকার 
অবস্থায় ভূমগুলের বহু ভাগ যে কতকগুলি মুহমান 
জড়বৎ বুদ্ধি দ্বারা পরিপূর্ণ, ও তজ্জনিত অশেষ প্রকার 
দুঃখদ্বারা। আকীর্ঘ হুইয়া, রহিয়াছে, ইহা আশ্চৰ্য্য 
নহে। যখন্‌ আমাদের ধঁনোরতি সমুদায় পরস্পর 
সয়ঞজদীতুভ থাকিয়া চেউবান হইলেই দুখে সঞ্চার হয়, 
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তখন তাঁহাদের অনামর্জন্ত অর্থাৎ বুদ্ধিরত্তির ও ধর্ম 
প্রবৃত্তির হীনতা ও নিক প্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রবলতা 
দ্বারা যে হুঃখোৎপত্তি হয়, ইহ! ম্বভাব-সিদ্ধ বটে। 
এই সঁমন্ত ছুঃখও আমাদের মঙ্গলীভিপ্রায়ে স্ষ্ট হই- 
যাছে। যখন আমর] বিশ্ব-নিরস্তার কোন নিয়ম লঙ্ঘন 
করিয়া ক্লেশ পাই, তখন তাহ! সেই পরাৎপর পরম 
আচার্য্যের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত, 
অস্তঃকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যে “ছে 
বিশ্বাধিপ ! ছে কৰুণাময়! আমি তোমার শুখাবছ 
নিয়ম আর লঙ্ঘন করিব না|” যৎপরিমাণে আপনার 
কর্তব্য কর্ম সাধন করিবে, মঙ্গলাকর বিশ্বপাতা' তৎ- 
পরিমাণে শুখদান করিবেন | কেবল হল্গলই সমুদায় 
, বিশ্বকৌশলের প্রয়োজন, এবং যত ছুঃখ উৎপন্ন ছয়, 
তাহ! সেই পরম প্রয়োজন সাধনার্থে সঙ্কপ্পিত। 
অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া 
নিয়ম কখনও অশুভঙ্গনক বল! যায় ন|| পৃথিবীর 
আকর্ষণ শক্তির প্রয়োজন অবগত হইয়া তদনুযায়ী 
ব্যবহার না করিলে বিপদ উপস্থিত হয়, একারণ 
তাহাকে অকল্যাণকরী শক্তি বল! কদাপি উচিত নছে | 
যদি পরমেশ্বর এই শুতকরী আকর্ষণী-শক্তিকে নষ্ট 
করেন, তবে মহোচ্চ অটালিকাদি বম্পমান হয়, বৃক্ষ 
সমুদায় শিখিল হয়, মানব-দেছ অত্যপ্প কারণেই 
আকাশ পথে উৎক্ষিপ্ত bo) এবং সংসারের এইরূপ. 
অন্তান্ত' সহঅ প্রকার ! বিশৃঙ্খল! ঘট্টিয়া উঠে। 
কাৰ্য্য কারণ প্রণানী ক্রমে যে কারণের যে কার্ম্য 
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তাহা! অবশ্যই হয়, এই যে পরম সুন্দর নিয়ম 'অব- 
ধারিত আছে. ইহারও অন্যথা হইয়। সমুদায় বিপ- 
খায় হইয়া উঠে। অতএব যদি পরমেশ্বর কোন 
প্রিয় উপাসকের উপস্থিত বিপদ্‌ নিবারণীর্ঘে সাধারণ 
নিয়ম ভঙ্গ করিতেন, তবে পৃথিবীর অমঙ্গলের 
আর সীমা খাকিত না| ইহা হইলে, আমাদের 
ক্লোন ধর্ণ্বেরই: নিরম থাকিত না। অনেক প্রকার 
উৎকূষ$ট আদন্দও পৃথিবী হইতে অন্তষ্থিত হইয়া যাইত, 
এবং অনুমিতি প্রভৃতি কত কত মনোবত্বি নিতান্ত 
নিশ্রয়োজন হইত| যদি কার্য্যকীরণের নিয়মই না 
ধাকিত, তৰে তন্লিরপণোপযোশী মনোরত্তি থাকা 
তেই বাকি ফল দৰ্শিত? এক্ষণে তাহার চালনাদ্বার! 
যে বিপুল স্থখের সম্ভাবনা আছে, তাহা এককালে 
রহিত ছইত। এইরূপ আশ! ও অপরাপর অনেক 
মনোরত্তি চরিতার্থ হইবার প্রতিও সম/ক্‌ বিশ্ন ঘটিত 
এবং তদ্দ্রারা এক্ষণে যে প্রকার সুখ লাভ করা যাই- 
তেছে তাহাতেও বঞ্চিত হইতে হইত | 

আবর্ষণী শক্তির স্তায় অপরাপর, প্রাকৃতিক নিয়- 
মের বিষয়েও বিচার করিয়া দেখিলে, এইরূপ 
সিদ্ধান্ত হইবে । তৎসমুদায়ও প্রতিপালন করিলে 
সুখ লাভ হুয়, আর লঙ্ঘন করিলে দুঃখ যায়া 
থাকে। কাহারও প্রতি পরমেশ্বরের কোন নিয়মের 
অব্যাপ্তি নাই। কাহারও ॥প্রতি উাঁছার পক্ষপাত 
নাই। (বাদেই লেই এক গল ss 
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কেই সমান স্নেহ করেন ও সকলকেই সমান নিয়মে 
পালন করেন । 
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পূর্বে উল্লেখ করা খগিয়াছে, শরীরী বস্তু শরীরাস্তর 
হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন গ্রহণদ্বারা সঙ্গীব থাকে, এবং 
ক্রমে ক্রমে তাহাঁর রৃদ্ধি, পূর্ণাবস্থা, হাস ও ভঙ্গ হয়। 
পরমেশ্বর কি অনির্বচনীর অভিপ্রায়ে জীব সমুদায় 
ল্কটি করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয় করা স্ুকঠিন| কিন্ত 
তাহাদের সুখে কাল যাপন করা যে তাহার অভিপ্রে্ 
ইহাতে সংশয় নাই। উহার এই অভিপ্রায় স্বীকার 
করিলে, ইছাও অজীকার করিতে হয়, যে তিনি 
তাহাদের সমুদায় শরীর পূর্বোক্ত অভিপ্রায় সাধনের 
সম্যক উপযোগী করিয়াছেন। . কোন শরীরী বস্তুর 
উত্তমতা সম্পাদন করিতে হইলে, এই পরম শুভকর 
নিয়মত্রয় প্রতিপালন করা কর্তব্য ; প্রথমতঃ যে বীজ 
হইতে তাহার উৎপত্তি হয়, তাহা! নর্ধাজ-ুন্দর ও 
সর্বধংশে সম্পূর্ণ থাকা উচিত; দ্বিতীয়তঃ আজন্থ 
মরণ পর্য্যন্ত যথোচিত, জল, বায়ু, জ্যোতিঃ) অন্ন ও. 
অন্মান্ত প্রয়ৌজনোপযোগী জবা সমুদায় সেবন করা 
আবশ্যক ; তৃতীয়তঃ নমুীয় শারীরিক শক্তি ও খান- 
দিক চা বানিয়ে : চালনা করা কর্তব্য! ৷ ৰে 
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বলিয়া জ্ঞান আছে, ঠাঁহাঁদিগকে সুতরাং ইহাও 
বিশ্বীন করিতে হয় যে, ডাহার নিয়ম প্রতিপালন 
করিলে সমস্ত জীবের নিজ নিজ প্রক্কতি-গুণেই সুখের 
উৎপত্তি হয়, এবং ইহাও হৃদয়ঙ্গম রাখিতে হয় €ষ, 
সমস্ত জীব যাহাতে পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে 
সমর্থ হইতে পারে, তিনি তাহাদের প্রকৃতির সহিত 
ৰা বস্তু সমুদায়ের তডুপযোগী সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া 
শিয়াছেন| এই পরম কল্যাণকর বিষয়ের ভুরি ভুরি 
. উদাহরণস্থসও প্রাপ্ত হওয়া শিয়াছে। অনেকানেক 
ব্যক্তিকে জন্বীবধি বার্ধকা পর্য্যন্ত দ্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ ও 
নুস্থকায় থাকিতে দেখ! শিয়াছে। এবং তদনুসারে, 
মনুষ্ের আজন্ম মরণপর্য্স্ত সবল ও সুস্থ থাকিবার 
যে সম্যকৃ সম্ভবনা আছে, ইহা একপ্রকার অবধারিত 
হইয়াছে । নব-জিলগু-দ্বীপস্থ লোকের যেরূপ বর্ণন। 
আছে, তাহা পাঠ করিলে চমত্কৃত হইতে হয়। 
তুমগুল-প্রদক্ষিগকারী কুক্‌ সাহেব ও ডাহার সমভি- 
ব্যাহারী নমুদায় ব্যক্তি নব-ভ্রীলগ্-দ্বীপে যত ৰার 
অবতরণ করিয়াছিলেন, ততবারই আবাল-বৃদ্ধবনিতা 
যাবতীয় দোকউাহাদের দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিল, 
তশ্বধ্যে কোন ব্যক্তিকে রোগাক্রাস্ত দেখেন নাই। 
যাহাদের সর্ব শরীর দৃষ্টি গোচর হইয়াছিল, তা 
দের কোন অঙ্গে ক্ষত মাত্র ছিল না, এবং পূর্বেও বে 
কখন কোন ক্ষত হইযাছিল (ভাহারও কোন no 
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হয়| ইহাঁও তাঁহাদের শারীরিক সুস্থভাঁর প্রমাণ! 
উক্ত দ্বীপে ভুরি ভূরি কেশ-হীন ও দত্ত-হীন ব্বদ্ধ লোক 
দৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তন্মধ্যে কেহ বল-হীন ও জরা- 
গ্রস্ত ছিল নাঁ। তাঁহারা বল ও পরাক্রমে তৰুণ-বয়স্ক 
ব্যক্তিদিগের সমান ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের 
ন্যায় স্ফৃতিযুক্ত ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল | জলমাত্র তাঁহাদের 
পানীয় । তৎকাল পর্যন্তও ন্মরারূপ বিষম বিষপানে 
তাহাদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই | El 
প্রার সমস্ত দেশেই এরূপ অনেকাঁনেক লোক দেখ! 
যায়, যে তাহার! সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত 
থাকে। * এক্ষণে দুর্ভাগ্য বাঙ্গলাদেশীয় লোকের! 


পে স্পট পপি পাপা 


জজ ক) প্রচার্ড লাহে তাহার মানব বর্গের প্রাকবৃতক 

ইত্রিৱামুদন্ধান” বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে কতক গুলি 
চীর্ঘজীবী স্ত্রী পুরুষের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১০ 
বর্ষের অধিক পরমায়ুবিশিষ্ট কতিপর ব্যক্তির বিষয় লেখ! 
থাইতেছে | 
ইউরোপীয় লোক | 

ব়ুক্রম। | ব্যক্তি সংখ্য! | 
বর্ষের অধিক | বর্ষের অনধিক। 
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যেমন দুর্বল ও কয় হয়ছে, এমত আর কুত্রীপি দৃষ্ট 
হয় না| কোন মহাপাপ এ দেশে প্রবেশ করি- 
যাছে-পরষেশ্বরের কোন প্রৰল আজ্ঞা লঙ্ঘন হই- 
তেছে-আঁমাদের কৌন দাৰুণ দুরদৃষ্ট ঘটিত্বাছে, 
তাহার সংশয় নাই| অনেকেই কহেন, আমার 


ইউয়োপ-জাত ব! ইউরোপীয় বংশ-ক্ষাত্ত 
আমেরিকাবানী লোক | 


বয়ঃক্রম | ব্যজিনংখ্যা | 
বর্ষের ভাধিক | হর্যের জনধিক | | 
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পিতামহ অতি বলবান্‌ ছিলেন; অশীতি বৎসর বয়" 
সেও দ্বিগুণ ভোজন ও পরিশ্রম করিতে পারিতেল | 
কে কেহ কহেন, আমার পিতামহ কখনও গুকতর 
রোগে আক্রান্ত হন নাই) এক্ষণে ঠাহার সন্তান বলিয়া 
পরিচয় দিতে লক্জা বোধ হয়। বস্তুতঃ, ইহ! প্রত্যক্ষ 
দেখা যাইতেছে, এবং অনেকে পুনঃ পুনঃ এই খেদে'- 
ক্তিও করিয়া থাকেন, যে অগ্ঠাপি ৭০ বর্ষের বৃদ্ধ 
ব্যক্তির! যত অন্ন ভোজন করেন, আদর! যৌবম 
দশায়ও তত পাঁরি না| ৪1 ৫০ বৎসরের গধ্যে কি 
কারণে এ প্রকার বিষম মঙ্গল ঘটল, তাহার অনু- 
সন্ধান কর! ম্বদেশহিতৈষী মহাশয় ব্যক্িদিখের 
সর্ধতোভাবে কর্তব্য। অণ্প কালে স্্রীনহযোগ যে 
ইহার এক প্রধান কারণ তাঁহার দংশঙ্ম মাই । পশ্চাৎ 
এ বিষয়ের তত্বানুসন্ধান করা যাইবেক, এক্ষণে যে 
প্রকরণ আরন্ত কর! গিয়াছে, তাহার ৰিবিরণ কর! 
আবশ্যক | l 

মনুষ্য যে যাবজ্জীবন সুস্থ থাকিতে পাঁরে তাহ! এক 
প্রকার সপ্রমাণ হইরাছে। প্রাকৃতিক দিগ্মমের কোন 
স্থলে অব্যাপ্তি নাই। এরূপ স্থাস্থ্য-স্থখ সস্তোণ করা 
যদি আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ না হইত, তবে কৌন ব্যক্তির 
ভাগোই তাহা ঘটিত না। যদি এক ব্যক্তিকেও 
মীরোগ ও দীর্ঘজীবী দেখা যার, তবে ইহা নিশ্চিত 
জানিতে হইবে, যে পরম কাৰুণিক পরঘেশ্বরের নিয়ম 
প্রতিপালন করিলে, মকলেট তাদুশ পরম*সুখ সন্তে 
করিতে পাঁরে } 


রী 


শমব করিয়া কর্ম { বাবসা 
পৰ্য্যন্ত তথাত ক্স্ম করে। বি ক্লশতা ও বৰ 
ব্যতিরেকে, তাহাদের যুখঞ্জীতে যাতনার আর 
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অনেকে স্ত্রীলোকের প্রব-বেদনার উদাহরণ দিয়! 
কছেন। এ সংসারে মনুষ্য যে বিনা ক্লেশে সমস্ত শারী- 


রিক ও মানসিক ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন ইহ! পরমে- 


শ্বরের অভিপ্রেত নহে; যেছেতুক ্রাহার এরূপ অভি- 
প্রায় হইলে, প্রনব-কানে বেদনা ও তৎপরে দৌর্বল্য 
ও পীড়া উপস্থিত হইত না} কিন্তু এ বিষয়ও যত 
ধুর জীন। গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, এ যাতনাও 
পরধেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। ইউরোপীয় চিকিৎ- 
সকেরা ও পর্যটকেরা দেশবিশেষের ইতর-জাতীয় 
স্ত্রীদিগের 'প্রসব-বেদনা। ও আন্তরিক ক্লেশের বিস্তর 
লাঘব দেখিয়! তাঁহার সবিশেষ বিবরণ লিখিয়াছেঈশ 
এলিসন্‌ মাছেৰ যে কয়েক উদাহরণ রা করিয়া- 
ছেন, তাহ! পম্চাৎ লিখিতেছি। “১৮২০ শ্ৰীষ্ষীব্দে 
হ্ঘটলপ্ডের অন্তঃপাতী এবভিন্নামক স্থানের এক স্তবী 
সন্তান প্রসবের ২। ৩ দিবম পরে সেই শিশুকে পৃষ্ঠ 
দেশে লইয়া এক দ্রিনে প্রায় চতুর্দশ ক্রোশ গমন করি- 
স্নাছিল। যঙ্গত$, প্রতিদিনেই উক্তরূপ ঘটন! ঘটিয়া 
থাকে। মচরাচর এ প্রকারও প্রত্যক্ষ করা যায়, যে 
স্রীলোকেরা ক্ষেতে শশ্যচ্ছেদ্ম করিতে করিতে 
সহস। তখ। হইতে অপহৃত হইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গমন 
করে, এবং ক্ষাহারও রিতা ব্যতিরেকে সন্তান 


চি দেখ যার ন) 3 জসেকাষেক জী পরবাসে তক্ি 


\ 
১২৪. শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। 


বসেই ৩। ৪ ক্ৰোশ পথ চলিয়াছে, এমত প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়|। শিয়াছে। নিয়মাতিচারী ধনাঢা লোকদিখের 
পরিবারে এপ্রকার বিষয় দুর্ঘট বটে, কিন্ত হুঃখী 
লোঁকদিগের মধ্যে এরূপ ঘটন! সর্ধদাই খটে। যখন 
এরূপ অনায়াস-সাধ্য প্রসবের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়! যায়, তখন আমেরিকা খণ্ডের আঁদিমনিবাঁসিনী 
স্রীলোঁকদিগের পুৰুষ সমভিব্ণাহারে বন পৰ্য্যটন 
করিতে করিতে কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্বন্তিনী হইয়! সম্ভান 
প্রসব করিবার এবং তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন- 
পূৰ্ব্বক পুনর্ব্বার অবিলঙ্ষে স্বামীর সমভিব্যাছারিণী হইয়। 
ভ্রমণ করিবার বিষয়ে যে সকল ব্ত্তান্ত আছে, তাহাও 
আবশ্ বিশ্বাস করা যাইতে পারে।" 

লারেক্ষা সাহেব কহেন এপর্ধ্যটকের! ভুযোভুয়ঃ 
উল্লেখ করিয়া! থাকেন, আমেরিকার আদিম লোক, 
নিশ্রো ও অন্তান্ত অসভাজাতীয় ভ্ত্রীদিশের অত্যল্প 
প্রসববেদনা হইয়া থাকে। সামান্য ও লঘু আঁহার ও 
ক্রমাগত পরিঅমনদ্বার৷ তাঁহাদের শরীর দ্রটি্ঠ ও বলিষ্ঠ 
হয়। এ প্রযুক্ত তাহারা সাতিশয় ভোগশালী অলস 
মমুষাদিখের ভোগ্য ডূরি ভুরি ক্লেশ প্রাপ্ত হয় না। 

ভোগীসক্ত সভ্য লোঁকদিশের মধ্যে ও ইভর-জাতীর 
J বছ-পরিশরমা জ্রীদিগ্বোর প্রসব সময়ে পূর্বোক্ত অসভ্য 
জাতীর অবলাদিগের স্তায় অপ্প ফ্রেশ ঘটিয়া ধাকে | 
 ঈক্ষিণ আমেরিকাতে আৌকেনিয়! নামে এক দেশ 
জে তথায়: স্ত্রীলোকের! /প্রসবান্তে তৎক্ষণাৎ মিকট- 
_বঙ্তিনী নদীতে অবতরণ করিয়া আপনার ও নস্তানের' 
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অঙ্গ প্রক্ষীলন করে, এবং তৎপরে আপনার নিমিত্ত 
কৰ্ম্ম করিতে প্রববত্ত হয় | 
প্রসব হইতে কষ্ট হইলে, ইউরোপীয় চিকিৎস- 
কেরা যে যে ওষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে 
বেদনার একান্তিক নিরত্তি হয় | কেহ কেছ সহজ 
প্রসবের স্থলেও এক প্রকার ওুঁষধ প্রয়োগের পরামর্শ 
দেন| যদি তাহার! এ বিষয়ে ক্তকাঁধ্য হন, তবে 
| প্রনব-বেদনার বিস্তর লাঘব হুইবে। মৈশ্মরতদ্্ 
প্রকাশিত হওয়াতে, মনুষ্যের যে পধাস্ত দুঃখ হ্রানের 
উপায় হইয়াছে, তাঁহ| বলিবার নহে। পুর্বে যে 
সকল অন্ত্রচিকিৎসাতে রোগীর অসহ যাঁতন। উপ 
স্থিত হইত, এক্ষণে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাহা সম্পন্ন 
হইতে পারে। ইহ মনে হইলে সর্ব্ব-দুঃখ নিবারক ৭ 
সব্বনুখ-দারক পরম কাঁকণিক পরমেশ্বরের ভক্তিরসে 
কাহার চিত্ত আর্দ্র না| হয়? এই সমুদায় বিবেচন। 
করিয়া দেখিলে মনুষ্য যে নিজ প্রকৃতি গুণে যাবজ্জীবন 
বল, স্বাস্থ্য, ও শারীরিক ও মানসিক লুখ প্রাপ্ত হইতে 
পারেন ইহা! সম্যক সম্ভতীবিত হয়! তথাপি কি 
কারণে এই সমস্ত শুভ সাধন না হইতেছে, তাঁহার 
অনুসন্ধান কর! কর্তব্য | 
পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, বীজ সর্বাজ্গ-সম্পূর্ণ ও 
সর্ক-সুলক্ষণ-সম্পন্ন না হইলে, তদুৎপয় বৃক্ষ বা প্রাণী 
হন্দররূপ সতেজ হয় নব । ,ক্ষত, বা নিস্তেজ বা জীর্ণ 
বীজ বপন করিলে, তদুৎপন্ন রক্ষও তেজোহাীন হয়, 
১৪. অবিলম্বে নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যাদি যাবতীয় 
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প্রাণীর বিষয়েও এ নিয়মের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ 
নাই। মনুযোর! কি এ নিয়ম প্রতিপালন 'করিতে- 
ছেন? পালন কর! দুরে থাকুক, হার! একাল- 
পথ্যন্ত, তাহার সত্তাও স্পষ্ট প্রতীতি করিতে পারেন 
নাই। যদিই অস্পউরূপে জ্ঞাত হইয়! থাকেন, 
তথাপি প্রতিপালনের আবশ্যকতা! সম্যক হদয়ঙ্গম 
করিতে সমর্থ হন নাই| কত কত অপ্প-বয়ন্ধ, দুর্বল, 
রোগাক্রান্ত, ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তি এ নিয়ম অবহেলন 
পূর্বক বিবাহ করিয়া ক্ষীণজীবী সন্তান উৎপাদন 
করে। ভাঁহারা কি নির্সোধ। তাঁহার! একবার 
ভাৰে না, যে তাহাদের সন্তানেরাও পৈতৃক ও মাতৃক 
দোষের অধিকারী হইবে, রোগার্হ ও নিস্তেজ শরীর 
প্রাপ্ত হইয়! চিরঙ্গীবন অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, ও 
অচিরাৎ কাঁলগ্রাসে পতিত হইবে { কেবল মৃঢ়তা 
ও নিকষ প্রবৃত্তির প্রীবলা ইহার মুলীভূত কারণ। 
বিবেচনা! করিয়া দেখিলে, যাহার]! ঈশ্বরের নিরমে 
অশ্রদ্ধা করে, ও তিনি এ নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল 
স্বরূপ দুঃখ নিয়ো করিয়া তদ্দ্রারা মনুষ্যের বিবাহ 
সংস্কার বিষয়ে যেরূপ বিধি ও উপদেশ প্রদান করি- 
য়াছেন, তাঁহাও অবহেলন করে, তাহাদের হইতেই 
এমত সকল ব্যাপার সস্তাবিত হয়! অজ্ঞান কাম ৪ 
লৌভই এমত অবৈধ পাণিখ্রহণের প্রধান প্রবর্তক | 
সন্তানের ক্ষীণতা ও যাতনা এরং পিতা মাতার উৎকণ্ঠ। 
ও শোক এই অকৰ্ত্তব্য কশ্মের সমুচিত ফল। এই হুর্ভাগায 
বাঙ্গালা দেশ এ বিষয়ের স্পূর্ণ উদদাহরণ-স্থল| ষে, 
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স্থানে পিতা মাতা সচেঞ্টিত 'হইয়! দশমবর্ধীয় বালকের 
এবং অতি ক্ষীণজীবী চিররোগী সন্তানেরও বিবাহ 
দেন, এবং যে স্থানে কন্ঠ! ক্ষিপ্ত ও মহারোগগ্রন্ত 
হইলেও কলঙ্ক ভয়ে তাহাকে পাত্রস্থ করিতে হয়, 
সে স্থানের লোক যে এমত নিবীর্ষা অসমর্থ ও অকর্খাণ্য 
হইবে ইহাতে আন্তর্য্য কি! যাহা হউক, ইহ! স্থির 
জান! উচিত, যে পরম কাৰুণিক পরমেশ্বরের নিয়মের 
প্রতিপালনেই মুখ ও লঙ্ঘনেই দুঃখ | 

অন্ন গ্রহণ, জ্যোতিঃ ও বায়ু সেবন, যথাযোগ্য বস্ব 
পরিধান, ইত্যাকীর জড়পদার্থঘটিত ব্যাপার দ্বার! 
শরীরকে সবল ও সুস্থ করিতে যত্ব করা সর্ক্যতোভাবে 
কর্তব্য | এই সযমূদায় বিষয় যথোপযুক্তরূপে সম্পন্ন 
কর! দ্বিতীয় শারীরিক নিয়ম | কিন্তু মনুষ্যের। কোন 
কালে এ নিয়ম স্ুচাকরূপে প্রতিপালন করিতে সগর্থ 
হন নাই । নিয়ম না জানিলে, তদনুসারে কাধা 
করা কখনই সস্তাবিত নহে। আমাদের শারীরিক 
প্রকৃতির তত্বানুসন্ধান না করিলে কি রূপে শারীরিক 
নিয়ম জ্ঞাত হওর! যায়? শাগীরস্থান ও শারীরবি- 
ধান যথানিয়মে পিক্ষা ন! করিলেই বা কি প্রকারে 
শারীরিক প্রকৃতি জানিতে পারা যাঁর? আর বাজ 
বস্তু সমুদারের সহিত শরীরের কিরূপ সম্বপ্ন তাহা 
অবগঁত হওয়! উচিত, হইবার নিমিত্ত এ সকল বস্তুর 
সত্তা ও গুণ সমুদায় জ্ঞাতংহওয়া, ও পরীক্ষান্বারা মানৰ 
দেছের সহিত উহাদের সন্ধ নিরূপণ করা৷ বিধের 1. 
অনমরা এই সমস্ত বিষয় যত সম্পন্ন করিতে পারি, 
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পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শুভকর শারীরিক নিয়ম সমুদায় 
নিরূপণ করিতে তত সমর্থ হইব, এবং ততই ঠাহার 
পরম মঙ্গলকর বিশুদ্ধ নুখ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়! 
অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইব | 

যথানিয়মে শারীরিক শক্তি সমুদায় চালন! কর! 
তৃতীয় শারীরিক নিয়ম | মনুষ্য অন্যান্ত নিয়মের 
ন্যায় এ নিয়মও অবহেল। করিয়! তাহার প্রতিফল 
কপ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়। আসিতেছেন। দেখ, 
কত শত ব্যক্তি ব্যায়াম বা প্রকারান্তরে অঙ্গ চলন! 
না করিয়া ক্ষুধী-মান্দ্য, দেধর্বলয, অন্থচ্ছন্দতা, সদ! 
বিরক্তি ইত্যাদি অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করে। 
ইহা! প্রসিদ্ধ আছে, যে, এতদ্দেশীয় অনেকাদেক 
ধনাঢ্য ব্যক্তি এ বিষয়ে সম্যক সাপরাধ আছে । 
বিশেষতঃ ইহ অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে এতে" 
শীয় ইংরেজি বিষ্তালয়ের বহুতর বিদ্যার্থী ছাত্র 
শারীরিক আয়াম পরিত্যাগ ও নিয়মাতীত মানসিক 
পরিশ্রম করিয়া আপনাদের শরীরকে কেবল ব্যাধি- 
মন্দির ও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন। এ বিষরের 
উপদেশ দেওয়া যে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রয়োজনীয়, তাহ! 
এ সকল বিষ্তালয়ের অধ্যক্ষের] কিছুমাত্র বিবেচন। 
করেন ন1| | 

অঙ্গ চালনা! করিলে যে শরীর সুস্থ থাকে, ইহা! 
পুনঃ পুনঃ প্রতিপন্ন করা1"শিয়াছে ; পরন্ত নিয়মিত 
মনোরত্তি চালনীতেও শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ হয়) 
কপালস্থ মন্তিফ মনের যন্ত্র গ্বরূপ। এ প্রযুক্ত মনো বৃত্তি 
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চালনা করিলেই মন্তিষ্কের চালন! কর! হয়। যখন 
যে অঙ্গ সঞ্চালিত হইতে থাকে,তখন তাহাতে রক্ত- 
প্রবাহ প্রবল হয়, এবং ডনদ্বারা তাঁহার শির! ময়ুদায় 
ক্রমে ক্রমে দ্রড়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়! সমধিক কর্ম্মণ্য হয়| 
. এই সাধারণ নিয়মানুসাঁরে, মন্তি ক্ধ চালন! করিলে 
তাহার রক্ত প্রবাহ বর্ধিত হইয়া থাকে * | অন্য 
স্অন্থ অঙ্গের সহিত মস্তিষ্কের এইরূপ শুভকর সম্বন্ধ 
নিরূপিত আছে, যে তাহ! সতেজ ও সুস্থ থাকিলে, 
সেই সমুদায় অঙ্গেরও স্বাস্থ্য ও স্চুর্ঠি লাভ হয় | অত- 
এব কায়িক কুশলের নিমিত্তেও মনোরত্তি সমুদায় 
চালনা করা আবশ্যক | বিষ্যা-চর্চা। শিপ্পকর্ধাঃ 
বিষয়-কার্ধ্য, এবং লৌকিক ও সাত্বিক যাবতীয় কর্তব্য 
কর্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করিলে আমাদের সমুদার 
মনোবৃত্তি সব্যাপার হইয়া! সমস্ত মস্তিষ্কের চালনা ও 
স্বাস্থ্য বিধান হয়| তদ্বিষয় সাধনার্থে মনুষাকে 


* ৮২১ খ্ৰীষ্টাৰে এক ফরাশাীশ জাতীয় স্ত্রীর কপাঁলের অর্ধ 
ভাঁগ উদঘাটিত্ত হওয়াতে ভাঙার মন্তিষ্ক দৃষ্টিগোচর গইত | 
পিষকুইম্‌ নামক এক ডাঁজর তাছার টিকিংসা করেন | তিনি 
লিখিয়াছেন। যংনালে এ শ্রী অকাতরে নিদ্রা বাইত) তখন 
ভাঁঙার মস্তিষ্ক স্পন্দন খাকিত ; যখন হিড্রিত খাকিয! সব 
দর্শন করিত) তখন চঞ্চল ও স্ফীত হইত, এবং যখন লম্যক্‌ জাগ্রং 
থাকত ও বিশেষতঃ যখন বিষয়, বিশেষে প্রগাড়প উইসাজ” 
পর্দা কথোপকথন করিত, তখন তদপেক্ষা় অধিক উচ্চ হয়া 
উঠিত | কুপর্‌ ওর বদেষৃনেৰ নামক ডাজয়েরাও অনেক দ্থলে_ 
এইরপ দৃষ্টি করিয়াছেন পূ 
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বাল্যাবস্থাতে বিহিত বিধানে শিক্ষা দীন করিয়া 
তাহার মনোরত্তি সমুর্দায়ের যথোচিত বর্ধন ও শাসন 
করা উচিত, এবং যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইলে, 
গুকতর কল্যাণকর কর্তব্য কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে 
হয়ঃ সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে স্থাপন কর! কর্তব্য |, 
এইরূপ শিক্ষাতেই বালকের যথার্থ উপকার হয়, এবং 
এই প্রকার সম্পত্তিতেই তাহার যথার্থ সুখ সঞ্চয় হয়| 

এই মস্তিষ্ক রূপ মনো যন্ত্র সুস্থ ও স্ফৃতিযুক্ত থাকাতে 
আর এক উপকার আঁছে। মনোৰতি চালনার প্রকা- 
রান্ুমারে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়! যায়। এ বিষ- 
য়ের হুই এক উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তৎ- 
পাঠে প্রতীত্তি হইবে | বিপদ্‌ ও অপমান উপস্থিত 
হইলে আমাদের সাবধানতা, আত্মাদর, লোকানু- 
রাগপ্রিয়তা এই সকল বৃত্তি যৎপরোনাস্ত প্রবল 
হইয়া মহ! ক্লেশাবুভব হয়, এবং তদ্বার৷ ছদয়, পাক- 
দ্ুগী ও তদনুষঙ্গে অন্যান্য অঙ্গও অনুস্থ হয়, ক্ষুধা- 
গান্দ। হয়, এবং জর্দা শরীর ক্ষয় পাইতে খাবে। 
কিন্ত যখন মনোৰৃত্তি চালনায় ব্রেশানুভব না হইয়। 
তুষ্টি জন্মে, তখন জর্বশরীরের স্কৃতি ও নুখানৃতৰ 
হইয়া সমস্ত শারীরিক ক্রিয়া স্ুচাকরূপে' সম্পর হয়, 
এবং তখন যে সকল মনোর্বত্তির যুগপৎ চালনা কর! 
যায়, তাহার সংখ্যা ও প্রাবল্যানুদারে দেহের শ্চৃতি 
ও স্থান, বিধান হছয়। যদি কোন দিবমঅলম ও 
অবদন্ শরীরে উপবিষ্ট র। নি্জীবঞ্রায় শয়াল হইয়। 
থাকি, আর তখন প্রবাণী পুত্র বহু দিবদের প্র গৃছে 
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গ্রত্যাগমন করে, অথবা যদি অকস্মাৎ এরূপ সংবাদ 
পাই, বে কোন পরম প্রণরাম্পদ মিত্র মহ! সঙ্কটে 
পতিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার উদ্ধারার্থে আমার 
দ্যোগী হয়| আবশ্যক, তথে তৎক্ষণাৎ আলস্য 
পরিত্যাগপূর্ব্বক অসামান্য আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ 
করিতে : খাকি। আমাদের বুদ্ধিরত্তি, উপচিকীর্ষা, 
অপতাক্সেহ না আসক্জলিপ্না,। লোকানুরাগপ্রিয়তা 
ইতাদি বে সকল রত পূর্বে নিশ্চেষ্ট ছিল, ভাঙ্ার। 
সচেষ্ট হইয়| মমেতে উৎসাহ দীন ও শরীরে বলাধান 
করে। কেহ প্রকুল্লচিন্তে উৎসাহ সহকারে কোন 
বৈষয়িক ব! উৎনবঘটিত ব্যাপারে ম্লাতিশর নিবিষ্ট 
আছেন এমত সময়ে যদি অকস্মাৎ পুভ্রশৌকের সমা- 
চার বা প্রাণাধিক গ্রিক পতির মৃত্যু সংবাদ অবণ 
করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সকল আনন্দ ও সমু- 
দায় উৎসাছ নষ্ট হয়, তিনি শোকে পীড়িত, বিবর্ণ ও 
নিতান্ত বলহীন হইর। ভূতলে পতিত হম, এবং ক্রেমে 
ক্রমে অবসাদ ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে খাকেন) এ বিষ- 
য়ের আর এক সুন্দর উদাহরণ দিতেছি। স্পাম ন্নামক 
এক ব্যক্তি পোতারড় হইয়! দেশান্তর গৃমল করিতে- 
ছিলেন, পথ্িমধ্যে মাংসাভাব হওয়াতে, ডীহার 
লোকের! অতিশয় অসস্তোষফ, প্রকাশ করিতে লাশিল। 
পরে তাঁছাদিগের আর্থদাক্রমে তিনি লোক সমডি- 
ব্যাছারে করিয়া মৃগয্ার্ এক বনাকীর্ণ দুর্গ পর্বতে 
কিক্িরেন। কি তাহার! আরোহণক্লেখ 

ড়োগে একান্ত নত ইয়া ঘন ঘর 
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নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল, এবং অবশেষে 
গতি-শক্তি-রছিত-প্রায় হইল | কিন্তু কি আশ্চর্য্য! 
এমত কালে দূর হইতে এক মুখ দর্শন করিবামাত্র 
তাহাদের নিঃশেষে আলন্য ত্যাগ ও শরীরে ৰলাধাঁন 
হইল, এৰং জক্ষণাৎ সকলে দিখিদিক্‌ জ্ঞান-শূন্ত 
হুইয়৷ মৃণের পশ্চাৎ ধাবমান হইল, ও সেই মৃগকে লক্ষ্য 
করিয়! উপর্যুপরি বন্দুক করিতে লাগিল | 

যদি কোন পৈতৃক ধনাধিকারী ব্যক্তি ভোগীসক্ত ও 
আলম্ক-পরবশ হুইয়|! বিষ্তা বিষয়ে ও সাংসারিক 
ভিতার্থে কোন শ্রম-সাধ্য ব্যাপারে লিপ্ত ন! থাকেন, 
এবং ব্যায়াম ও শাস্ত্র চিন্তাদি কোন প্রকার শারীরিক 
ও মানসিক পরিশ্রম না করেন, তবে তাঁহাকে পর- 
মেশ্বীরের নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত 
হইতে হয়| শরীর সঞ্চালন না করাতে, ভাঙার 
কুধা-মান্দ্যাদি নানা প্রকার শারীরিক রোগ উপস্থিত 
হয় এবং মানসিক চেফী। না করাতে, শরীরের উপর 
মনের প্রভাব ব্যাপ্ত ন! হুইয়া সেই সকল রোগের 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। এইরপে ক্রমে ক্রমে 
কায়িক ও মামসিক শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হয়, কার্ধ্য- 
দ্বেষ, অস্থাস্থা, অক্ৈর্ধ্য। অবমাদ ও অন্তান্ত অনেক 
প্রকার যাতনার উৎপত্তি হয়, এবং অবশেষে ডাঁহার 
জীবন ধারণ করণ কেবল ক্লেশের বিবয় ছুইয়। উঠে। 
অনেকানেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে যে সতত বৈস্ত-সংসর্ 
ও গুঁষধ সেবন করিতে দৃষ্টি করা যার, ডাছার কারপ 
এই | এই বিষয় লিখিতে . লিখিতে .অ্বদেশীয় ফোন 
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কোন ধনি-সস্তানের দূষিত চরিত্র অন্তঃকরণে স্পউরূপে 
অবভাসিত হইতে লাখিল। সর্ব প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন 
করা তাহাদের অভ্যাস পাইয়া! খগিয়াছে। হ্বর্য্য যখন 
গগনমগুল আরোহণপূর্ব্বক প্রখর কিরণ বিকীর্শ কঁরিয়। 
চতুদ্দিক আলোক-পূর্ণ করেন, তখন তাহাদের শয্য!- 
হইতে শাত্রোশ্থান হয়, পরে অতি মৃদুভাবে অল্পে 
অস্পে অবশ্যকর্তব্য নিত) ক্রিয়। সমস্ত সমাপন করিতে 
করিতেই স্থধ্য মন্তকোপরি প্রখর কর বর্ণ করিতে 
থাকে; তদনস্তর যৎকিঞ্চিৎ অনারামমাধা কর্ম ও স্বান 
ভোজন করিয়া! শয্যায় গীত্রপাঁতপুর্বক আলস্য ত্যাগ 
করতেই দিবাবসান হয়) আহা । ভোঁজনে তাহাদের 
তৃপ্তি জন্বে না, এবং শরীরও স্বচ্ছন্দ বোধ হয় না। 
প্রায়ই ক্ষুধা-মান্দ্য আছে, অতি লুম্বাদ দ্রেবাও উীহা" 
দের বিদ্বাদ জ্ঞান হয়| এইরূপ কোন ক্রমে কাল 
হরণ কর! তাহাদের নিত্য ব্রত হইয়। উঠে। তাহার! 
দিবসে এইরূপ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঞ্জন 
করিয়া পুঅর্ধার রাত্রি জাগরণ ও অন্যান্ত অশেষবিধ 
অহিতাচরণ করেন | হা! তাহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করাতেই এইরূপ অশেষ প্রকার রেশ পাইয়া 
পাকেন! ইহা ব্যক্ত করিতে হুদয় বিদীর্ণ হয় যে 
আমাদের দেশের সমুদ্রায় লোকই কোন না কোন বিয়ে 
পরমেশ্বরের- নিকট সাঁপরাধ আছেন, না? আম দের 
এমত দুর্দদশ! কেন ঘটিৰে? * 

প্রধান প্রধান মলোরৃকি মত, জা করা যায়, কহ 
দ্য ও অগাড় সুখের উদয় হুর। অতএর উত্তযে।-' 
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ত্রম বিষয়ে উৎসাহ সহকারে খখানিয়মে বুদ্ধিবতি ও 
ধর্ম প্রত্থত্তি সমুদায়ের চালনা রাখিলে মানসিক বীর্ধ্য 
ও শারীরিক স্বাস্থ্য মাধন পক্ষে বিস্তর উপকার হয় । 
নানা প্রকার প্রাক্কতিক নিয়মের যেরূপ বিচার কর! 
গেল, তাহাতে যাহার বুদ্ধির লেশ মাত্রও আছে, তিনি 
আর কখনই আলম্যকে নুখকর বলিয়া! নির্দেশ করিতে 
পারেন না, এবং নিয়মানুগত শরীর ও মনোৰতি, 
চালনাকে জগদীশ্বরের প্রসাদ-লব পরম স্থখ-ব্যাপার 
ব্যতীত আর কিছুই কহিতে সমর্থ হন না| নিয়মাতিক্রম- 
পর্বক শরীর ও মন চালন। করিলে ক্লেশ হয় বলিয়! 
নিয়মিত পরিশ্রমকে গহিত কহ! কখনই উচিত নহে। 
নিয়মিত পরিশ্রামকে দুঃখজনক ননে কর! কেবল মূর্খ 
তাঁর কর্ম্ম। 
আমর! চততুঃপার্শবন্তী লোকদিগের রোগ, শোক, 
জরা প্রভৃতি যাবতীয় ক্লেশ প্রত্যক্ষ করি, যদি তাহার 
প্রত্যেকের কারণ অনুসন্ধান করা যাঁয়, তবে তৎসমু- 
দায় যে সেই সকল লোকের অপরাধের ফল, অর্থ!ৎ 
পরমকাকণিক পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণার্থে যে 
কল হিতজনক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহ! 
লঙ্ঘন করিবার ফল, ইহার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। 
যায়| ইচ্ছা অবধারিত জানা উচিত, যে পরমেশ্বর 
কোন অনির্দেশ্য অলৌকিক কারণে দুঃখ প্রদান 
করেন না, এবং লৌকিক কার্য্য কারণ বিবেচনা! না. 
করিয়া! কোন বোধাতীত মনঃকল্পিত ব্যাপারকে ক্লেশ 
মিবারণের উপায় মনে করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করি" 
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দেও উপস্থিত দুঃখের নিব্বত্ত, হর না, ও শত বৎসর 
ব্যাপিয়! উাছার সুতি করিলেও তিনি কদাপি নিয়ম ভঙ্গ 
করিয়া ভক্তের অনুচিত প্রার্থন। পূর্ণ করেন না| এ বিষ- 
য়ের ডুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে Le 

ছুই তিন শত বৎসর পূর্বে ইউরোপের অনেকানেক 
নগরে অতান্ত মরক হইত, বিশেষতঃ দ্বিতীয় চার্লস- 
নামক রাজার রাজত্বকালে লণ্ডন্‌ নগরে ভয়ানক মাগী 
উপস্থিত হইয়ান্ভিল । তৎকীলের লোকে মনে করিত 
পরমেশ্বরের বিডদ্বনায় ব। ধর্মাবিষরক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে 
এই ছুর্ঘটন! ঘটিয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে যে সমজ্ত প্রকৃত 
তত্ত্বের বিবরণ করা গিয়াছে, তদমুনারে স্পষ্ট বোধ হই" 
তেছে, লেকের শারীরিক নিয়ম লঙ্জ্মনই ইঙ্ছার মুখ্য 
কারণ! তখন লগুন্‌ নগরের পথ সকল প্রশস্ত ছিল না, 
হুর্ধঙ্ধ দূরীকরণের ও যথেষ্ট জল প্রাপ্তির উপায় ছিল না। 
লোকের পরীস্কত পরিচ্ছন্ন থাকাও অভ্যাসও ছিল নাঃ 
এবং তাঁহার! পুষ্টিকর অন্ন প্রাপ্ত হইত না| & মরকের 
কিছু দিন পরেই অগ্নি সংলগ্ন হইয়া! তথাকার বিস্তর গৃহ 
দগ্ধ হওয়াতে পথ সকল পূর্বাপেক্ষা প্রশস্ত করিবার 
স্থুযোগ হুইল, আর তত্রতা লোকেরাও ক্রমে ক্রমে বস্তু 
গৃাদি পরিষ্কৃত রাখিতে শারস্ত করিল | ইচ্গাতে পূর্বে 
যেরূপ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হইয়া আদিতেছিল, তাহার 
অনেক নিবারণ হ€য়াতে, তদবধি লগ্ন মারে আর 
তদ্রপ মারীতর উপস্থিত য় ছা রা 

পুর্বে এডিন্বরা নথারের তিন, ক্রৌশ পশ্চিমে কতক, 
স্হান এ প্রকার অন্থাক্থাকর' ছিল, যে প্রতি- রংসর বসন্ত 
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কালে তথাকার ক্লষকদিগের কম্পডুর হইত! তাহ! 
মনে করিত, পরমেশ্বরের বিডম্বনাতেই এই দূর্ঘটন! ঘটিয়। 
থাকে | পরে যখন তথাকার প্রবাহ-শুন্ত পাঁড়াদায়ক 
জলাশয় কল শোষিত হুইল, লুনিয়মানুসারে ক্ববিকার্যয 
সম্পন্ন হইতে লাগিল, গৃহ সমূদার প্রশস্ত ও পরিদ্কৃত 
হইল, এবং দ্বার সন্নিধানে যে সকল ছূর্গদ্ময় রাশীরুত 
আঁবর্জন! থাকিত তাহ! দূরীরুত হইল, তখন পূর্বাকায় , 
সমুদায় রোগ তথ! হইতে অন্তর্ছিত a সে স্থান অতি- 
শয় স্বাস্থ্যকর হইর উঠিল | 

এশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কত দুঃখ হয়, তাঁহ! 
এদেশসঘ্ন্বীয় সকল বিষরেই সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করা 
যাইতেছে | পল্লীগ্রামের অপেক্ষা কলিকাঁতার লোক 
যে অধিক ভূর্ধল ও রোগাক্রান্ত হয়, এখানকার বিষম 
দুঃখদারক হুরবন্থা একবার ঘধিবেচনা করিয়া দেখি- 
লেই তাহার যথার্থ কারণ অবপারণ কর! যায়| পৃতি- 
গান্িক জলপ্রণালী, স্ছ'নে স্থানে রাশীক্কত জঞ্জাল, সং- 
বীর্ণ স্থানে বান, অন্বান্ক্যদায়ক বায়ু সেবন ইত্যাদি 
ভূরি ভুরি কারণে কলিকাতার লোক কুগ্ন, ও জীর্ণ- 
শরীর হর |. এঁ রাজধানীর যে অংশে এতদেশীয় 
লোকেরু, বর ‘তাহার, জল-প্রগালী সকল ইফক-বন্ধ 
ও সমতল আনছে; ; তাহার মধ্যে মধ্যে গভীর গর্ত হইয়া 
তাছাতে যে সমস্ত হুর্থন্ধ দ্রব্য সঞ্চিত থাকে, তাহা কখ- 
নই সম্যক্রূপে নির্থত হয় ন। |. এ সকল মল-পূর্ণ ছুরা- 
দ্রেয় জল-প্রণালী ব্রীতিমত পরিছৃত হয় না, একারণ 
তাহা, হইতে. অনব্রভই,  বিষতুল্য, বাম্পোদ্গম হইয়া 
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লোকের নানাপ্রকার রোগৌৎপতি করে| তত্তিন্ন, স্থানে 
স্থানে যে সকল অপরিদ্ধৃত পুদ্ধরিণী আছে, তাহাঁও বিষম 
অনিষ্টদায়ক | তৎসমুদীয় বর্যাকালে জল-পূর্ণ হয়, তটস্থ 
তৃণ ও গলিত ক্ষুত্র পত্র ও নানাবিধ মৃত জন্তশ্তাহাতে 
মগ্ন হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, এবং অনন্তর তাঁহার জল 
যত শুষ্ক হয়, ততই দুঃসহ প্রাণঘাতক বাষ্প নির্ধাত 
হইয়া] চতুদ্দিকে নরক বিস্তার করিতে থাকে। এইরূপে 
নগীর মধ্যে সুনির্মীল স্বাস্থ্যকর জলীভাবে যৎপরোনান্তি 
অকল্যাণ ঘটিতেছে | সর্বসাধারণের পানীয় যে শঙ্গা- 
জল, তাহা সামান্ততই অন্থচ্ছ ও পীড়াঁদায়ক দ্রব্যেতে 
পরিপূর্ণ । বিশেষতঃ ৩। ৪ মাস যেরূপ কর্দমণস্থিত 
লবণান্থু হয়ঃ তাহা! পান করিলে সম্ভ মৃত্যুর সম্ভাবনা । 
বাঙ্গালি পল্লীতে উত্তম সরোবর প্রায় নাই, এ প্রযুক্ত 
ধনাঢ্য ব্যক্তির! দূর হইতে পানীয় জল আনয়ন করিয়' 
রাখেন; দুঃখী ও মধ্যবর্তী লোকদিগকে সুতরাং শঙ্গ।- 
জল ও নিকটবর্তী অপরুষ্ট পুক্করিণীর জলই ব্যবহার 
করিতে হয়| ইহাতে যে কলিকাতার অধিক লোককে 
সর্বদা! পীড়িত দেখা যায়, তাহার আশ্চর্য্য কি? বিষ 
পানে কাহার না অপমৃত্যু ঘটে ?* 

 ধীহার! কলিকাতা রূপ কারাগার মধ্যে কদ্ধ আছেন, 
তাহাদের জীবনম্বরূপ জল প্রাপ্তি যেমন হুষ্ধর, যথেষ্ট 


কক এই বিষয় লিখিত হবার, প্রায়, বিহশতি বসর পরে 
কলিকাঙার সুবিমল জল প্রাপ্তির উৎকু্ উপায় লন্পাদিত না 
পুংবাসীদিখের ্বান্্য বিধান করিয়া আনিতেছে | + 
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নির্মল বায়ু লাভ তদপেক্ষাও হুরহ | অপ্রতিহত 
সুলভ বায়ু প্রাপ্তির আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়। 
বাঙ্গালি পল্লীর পথ সমুদায় নির্শিত হয় নাই, কারণ 
তাঁহাপ্প "ষমুদীয় পথই বক্র ও অপ্রশস্ত। নগরান্তর্ত 
জল-প্রণালী ও অন্তান্ত নরক-তুল্য স্বণিত স্থানের বিষ- 
ময় বাষ্প সংযোগে নগরের বায়ু অনবরতই দূষিত হই- 
তেছে। কলিকাঁতার দক্ষিণ প্রাস্তরীয় নির্মল বাঁযু. 
অবকীশ-শূন্য নিবিড় গৃহ-শ্রেণীদ্বার1! প্রতিবদ্ধ হও- 
রাতে, নগর প্রবেশপুরর্ষক তদীয় অন্থচ্ছ বায়ুকে বহি- 
গতি করিতে পারে না, এবং হ্থর্ষয-বিরণও সম্যক্‌ রূপে 
বিকীর্ণ হইয়া এ সকল প্রাণ-সংহারক বাস্পকে উৎক্ষিপ্ত 
করিতে সমর্থ ছয় না| বায়ু ও রৌদ্রীভাঁবে কলিকা- 
তার যাবতীয় একতাল! গৃহ যেরূপ আর্ত ও পীড়াদায়ক, 
তাহ! কাঁহার অবিদিত আছে? ইহ! চিন্ত! করিলে চিত্ত 
ব্যাকুল হয় যে, সঙ্থজ সহঅ সহায়হীন নিৰুপায় ব্যক্তি 
এই প্রকার অতি' জধন্ত সংকীর্ণ গৃহে কদ্ধ খাকিয়া ও 
রোগের সময়ে শয্যায় লোলুষ্ঠামান হইয়! প্রাণ পরিত্যাগ 
করে, ও কত শত ব্যক্তি ব্লেদাস্থিত হূর্ণন্ধ জল-প্রণালীর 
সম্নিধানে উপবেশন ও শয়ন করিয়! নিশ্বাস সহকারে 
তদীয় বাম্পর্ূপ বিষম বিষ অবিরতই i করিতে 
থাকে । 

এই সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার, মৃত-জীবাদি- পাল 
পুরাতন বাটী, বাজারের অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধ স্থান, নরক- 
তুলা স্তকারজনক গোপানয়, গৃহ সমুদায়ের চিত 
ও অশ্বচ্ছতা) লোকের উত্ডিয়-দোঁষ তাঁহাদের নিয়যা- 
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ভীত পরিশ্রমই কাহারও বা অতিমাত্র আলম্বাম্মভব, 
দারিদ্রা-দশ।, কুচিকিৎসা ইত্যাদি ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ 
কারণে এই রাজধানীর উৎসেদ-দশ] প্রাপ্তির উপক্রম 
হুইতেছে। বাঙ্গালি পল্লীর সর্ববস্থানে ভয়দেশ্ দেখিতে 
পাওর। যায়, কোন না কোন প্রকার রোগ প্রায় সকলের 
শরীরেই প্রকুপিত বা অস্তভূত হইয়া রহিয়াছে । সহজ 
.লোকের মুখ প্রীভ্রফ্ট হইয়া অগ্মি-মান্দা, উদরাময়। বাত ও 
জ্বর রোগের স্পষ্ট চিহ্ছ প্রকাশ করিতেছে । লোকের দারি- 
ভ্র্যদশায় এই সকল যাতন। শত গুণে বৃদ্ধি হয়। সহ 
মহজ্র নির্ধান নিরাশ্রয় ব্যক্তি চিকিৎসাঁভাবে, পথ্যাভাবে, 
স্বানীভাবে, স্বজনাভাবে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে । 
শীতে অঙ্গ অবশ স্থইতেছে, তথাপি এক চীর বন নাই ! 
স্বসাগত-প্রীণ হইতেছে, তথাপি জল-বিন্দু দিবার লোক 
নাই! অব্যাকুলিত স্থিরচিত্তে এ সকল বর্ণন কর! 
কাহার সাধ্য? এ সকল ভয়ানক ব্যাপার-বিষম হুংসহ 
যাতনা মনে করিলে অস্তঃকরণ শোকাকুল হয়, হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়, অভ অশ্রপাত হয়। কেবল পরমেশ্বরের 
নিয়ম লঙ্ঘনেই এই জমন্ত দুঃখের ঘটন! হইয়াছে ! 
এক্ষণে এই অচিন্ত্য অনির্ব্ষচনীয় বিষম ছুংখরাঁশির সম্যক 
প্রতীকাঁর হওয়া নাধ্যাতীত বোধ হইতেছে । আমাদের 
দেশীয় লোক পরমেশ্বরের নিয়ম ও ততপ্রতিপালনের ফল 
সবিশেষ জ্ঞাতই নহেন, আর যদিও কোন কোন ব্যক্ষি ৃ 
এক্ষণে তাহার মর অবগত ছইতেছেন, ঠাহাং | 
সাধনের উপার নাই কিন্তু রাজপুকুষেরা অহরহ: 
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প্রতীকারে যত্ব করেন না ইহ! যৎপরোনাস্তি আক্ষেপের 
বিষয় | যে নির্দয় রাজ পুত্রতুল্য প্রজাদিগকে মৃত্যুগ্রীসে 
পতিত হইতে দেখিয় শক্তি সত্বে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা 
ন! করেন/উাহাকে কি রূপে ভদ্র রাজা বল। যায়! শক্তি 
সত মুমূর্যু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা ন! করা, আর স্বহয্রে 
খজা প্রহারে কাহারও মৃণ্ুচ্ছেদ কর! উভয়ই তুল্য । 
রাঁজপুকষেরা এ বিষয়ের তত্বীবধারণার্থ কতিপয় কমি-, 
শনর নিয়ো করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও বিফল 
হইল | কমিশনরের! স্বকীয় পদ গ্রহণ করিয়া কেবল 
সর্বসাঁধারণের হাস্তাম্পদ হইয়াছেন । *ঁতানুশোচন। 
কর! বৃথা । এক্ষণে রাজপুকষদিগের এ বিষয়ে ঈম্যক্‌ 
রূপ মনোযোগী হইয়া! প্রতিবর্ষে সহজ্র সহজ লোকের 
মৃত ও লক্ষ লক্ষ লোকের ক্লেশ ঘটনা নিবারণ কর! 
সর্ব্বতোভাঁবে কর্তব্য | 

কেবল আত্বশরীরবিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে, 
ভূমগুল যে প্রকার দুঃনহ ছুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, 
সংক্ষেপে তাহার বিবরণ কর! গোল । এক্ষণে তদনু- 
রূপ অন্ত প্রকার দুঃখ-রাশির কারণ অনুসন্ধান করিতে 
প্ররত্ত হওয়া যাইতেছে । | 
_.. বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে, পরম স্থথে!- 
দেশ্য উদ্বাহ-ক্রিয়াও অশেষ যাতনার মূল হইয়াছে। 
_ পরম্পর বিকদ্ধ-্যভাঁব, অসমবুদ্ধি ও বিপগীত-মতা- 
₹ বলহী স্ত্রীপুকষের পাণিগ্রণ হইলে, উভয়কেই যাব- 
| জ্ঞীবন বিষম যন্ত্রণা ভোগী করিতে হয়। মানসিক 
তাৰ ও বুদ্ধি চালনা বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য থাকাতে), 
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কত কত দম্পতি মহা! অস্থখৈ কাঁলযাপন করিয়া 
থাকেন। উভয়ের মমণ্সিক ধৈলক্ষণ্যই অনৈক্য ঘটার 
এক মাত্র কারণ | যদিও প্রথম উদ্যমে তাহাদের প্রণয় 
সঞ্চার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহ। অবধক' কাল 
স্থায়ী হয় না| পরম স্বন্দরী ভারষ্যার কুন্থম সদৃশ 
মনোহর লাঘণ্যও অবিলম্বে অতি মলিন বোধ হয়, 
এবং পুর্বে যে অপ্রণয় রূপ অগ্লিকণা মোঁহ রূপ নিবিড় 
আবরণে আচ্ছন্ন ছিল, তাঁহাও ক্রমৈ প্রস্তবলিত হইতে 
থাঁকে | 

যদি স্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বীস- 
ঘাঁতরু হয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিনণী, সত্যবাদিনী ও 
অতিশয় ধৰ্ম্মভীত! হন, তবে নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ 
অধর্ম্মাচরণে প্ররত্ত হইতে দেখির! তিনি সর্বদাই ক্লেশা- 
মুভৰ ও গ্লানি প্রকাশ করেন। যে স্থলে স্বামী যদৃচ্ছ। 
লাভে সন্ভ্ট থাকিয়া কোন ক্রমে সংসাঁরযাত্রা নির্বাহ 
করিতে পারিলেই আপনাকে সখী ও চরিতার্থ বোদ 
ফরেন, আর তাঁহার চির-সহ্ছচরী ভোগীভিলাধিণী 
পড়ী পরম শোভাকর বেশ ভূঁষা ও বৈষয়িক আঁড়ঘ্বর 
প্রকাশার্থেই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে যেরূপ 
অসুখ সঞ্চারের সম্ভাবনা. তাহ! অনেকানেক খ্বামীই 
প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন | ফলউঃ বিষ্যাবান্‌, 
উদ্বার-ন্বভাব, মহাশয় পুৰুষের সহিত কোন বিষ্ঠা 
চীন, কলহ-প্রিয়া, ক্ষুত্রাশস্ন রমণীর পাণি গহণ উঠা 
আর, কেশের- ব্ষির। ইহার উদ্দাস্থরণ সংখ্রনহাং 
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অনেক বিদ্ঠার্গী ব্যক্তিই এ বিষয়ের বিশিউরপ দৃষ্টান্ত- 
স্থল। বিষ্াবান পতি মানব জন্বের সার্থক্য-সাধক 
জ্ঞান-রসের রনিক হইয়। তদ্বিষয়ের প্রসঙ্গেই পরম 
পরিতোৰে, প্রাপ্ত হন, ইহাঁতে মূৰ্খ স্ত্রীর সহবাসে কোন 
ক্রমেই তাহার মনস্তর্টি জঙ্বে না, এবং স্ত্রীও পতির 
ভিন্ন মত্তি দেখিয়। কখনই সন্তোষ প্রকাশ করেন 
না] বাগী যে সকল বিষয় অলীক ও অপকারী 
বলিয়। জানেন. তাঁহার কুসংস্কারাবিষ্ট'। পত্রী তাহাই 
অবশ্থকর্তব্রূপে অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন। ধৰ্ম্ম বিষয়ে 
উভয়ের অতিশয় অনৈক্যবশতঃ একের অতি শদ্ধেয় 
পরম পৃজনীয় পদার্থও অন্বের উপেক্ষা ৪ অনাদরের 
আস্পদ হইয়া উঠে। এক্ষণে এতন্ছেশীয় বিষ্ভাবান্‌ 
বুবকমগ্ডলীর মধ্যে এইরূপ শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, 
এবং তাহা অনেকেরই মনস্তাপ ও ছুপ্ররত্তি৪ 
কারণ হইয়াছে 

এইরূপে, অর্ধ বিষয়ে একীভূত ছওয়! যাহাদের পণ, 
কোন বিষয়েই তাহাদের এক্য থাকে ন। ! _তাঙ্থাদের 
অন্তঃকরণ পরস্পর যত অন্তর, ভূতল ও অন্তরীক্ষও তত 
তাস্তর মছে। কোন অপরিমিত বাক্তির- কৌন অজ্ঞা- 
তকুলশীল যমুযোর--কোন বিদেশীয় লোকেরও সহিত 
যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করা যায়, যাহার 
অর্ধাঙ্গ শ্বরূণ-_একাত্বম্বরূপ হওয়া উচিত, তাহার 
নিকটে মে সকল কথার প্রসঙ্গ করিবার সম্ভাবনা 
নাই! কি আশক্ষেপের বিষয়! যৎসামান্য সাংসারিক 
কথা এবং কোন ইতর সখের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে তৎ: 
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সন্পিধানে আর কোন বিষয়ই উদ্থাপন করিবার উপায় 
নাই। বিদ্যার প্রসঙ্গ, ধর্দ্মের যথার্থ তত্ব, সংসারের 
নুখজনক কোন নৃতন প্রথা সংশ্থাপন ইত্যাদি হছদয় 
তাগ্ডারের অমূলা রত্ব নকল তাহার নিকটে, প্রকাশ 
কর! যার না| ইহঁতে এমন যে সুলভ -স্থুথ সংসার 
ধাম, তাহাও বিপদ কূপ বিষম-রিষদূষিত হইয়। সবব- 
দাই দুঃখ রূপ দ'কণ রোগের উৎপত্তি করে। 
"এই কারণে স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা যে কি পর্যন্ত 
আবশ্যক, তাহা ৰল! যায় নাঃ তৎপক্ষে যে শত শত 
যুক্তি আছে, তশ্বধ্যে ইহাকে এক অখণ্ডনীয় যুক্তি 
বলিয়! স্বীকার করিতে হইবেক | 

অতএব, এ বিষয়ে পিতৃ মাতার উপর কি গুৰুতর 
ভার সমর্পিত রহিয়াছে, তাহা সকলেরই বিবেচনা 
করা কর্তব্য। যাহার কন্যা ও পাত্রের শুভাশুভ চরিত্র 
বিবেচন। না করিয়া অন্তানের বিবাহ দেন, তাহারা 
পদে পদে পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, 
তদ্থারা সংসার রূপ অপার সাগরের ছুঃখ-প্রবাহ 
প্রবল করিতেছেন? এবং আপনারাও সন্তানের হঃখে 
দুঃখী হইয়া! মে অপরাধের প্রতিফল স্বরূপ অশেষ 
যাতনা ভোগ, করিতেছেন। ভাঁহারা পুত্র কন্তার 
সম্বন্ধ নির্ণয়কালে পণাপাণের আন্দোলন করেন, কৌলী- 
্মর্ধ্যাদ! রক্ষার উপায় চিন্ত! করেন, আর আর সকল 
বিষয়েরই বিবেচনা করেনঃ কেবল যাহ পিতা মাতার 
নিতান্ত কর্তা তাছাতেই মনোযোগী হন না। ঠীছারা 
ইহা জ্ঞাত, নেন, ৰে পুঁজ কা! তত! কং ly ॥ | 
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দেওয়া ও তাহাদের যেরূপ স্বভাব তদুপযুক্ত কন্তা ও 
পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া পিত! মাতার অবশ্য” 
পরিশোধ্য খণ ম্বরপ। তাহ! নিঃশেষে রিল 
ন! করিলে পরম ন্যায়বান্‌ পরমেশ্বর সমীপে সাপ 
রাধ খা কিতে হয় | 

সবশেষ অনুন্ধানপ্বার। এবং স্বত্ত্ববিধেক বিদ্যার 
মতানুনারে মস্তকের ভাগ বিশেষের পরিমাণদ্বার! 
লোকের শুভাশুভ চরিত্র অবগত হওয়া যাইতে পারে। 

এ প্রস্তাবের মধ্যে স্বদেশসম্পকীর কোন বিষয় 
কেবল উদাহরণ স্বরূপে ও প্রমঙ্গ ক্রমে অবতীর্ণ করিতে 
হয়। অতএব, আর বালা করা কর্তব্য নছে। ফলতঃ 
কাহার নিকটে ক্রন্দন করি? কেবা আমাদের আত- 
নাদ শ্রবণ করে? চৈতন্ঠশৃন্ত বক্ষ বা শ্িজীব পর্বত 
সন্পিধানে রোদন করিলে কি হুইবে? জন্মান্ধের নিকট 
পরম মনোহর চিত্র-ফলক উপস্থিত করিলে কি ফলে'- 
দয় হইবে? কত কালে আমাদের দেশস্থ লোক এ 
সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ব শিক্ষা করিতে সমর্থ হই- 
বেন | | 
অবৈধ পীণিগ্রহছণের ফল কেবল দম্পতির ছুঃ 
ভোগ মাত্রে পর্যাপ্ত হয় না, সন্তানের মন্দলাষন্বলও 
তদুপরি বিস্তর নির্ভর করে |. 

ইহা! একপ্রকার জিত হইয়াছে, যে পিতা ঘাতার 
শরীর সুস্থ ও সবল হইলে সন্তানও তদনুরপ সুস্থ ও. 
সবল শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং তৃদ্ধিপরীত হইলে বিপ-. 


রীত সালের উৎপত্তি হয় | সকালেই অবগত আছেন, 
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শ্বাস, যঙ্ষনা, কুষ্ঠ, উন্মাদ, বাত, উদরাময় প্রভৃতি নানা 
রোগ কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট হইলে পুকযানুক্রমে 
চলিয়া আইসে, এবং প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, কোন 
কোন পরিবারে অন্ধত রোগ ও অঙগরদ্ধিও পুত্র পৌত্র 
দৌহিত্রণদিক্রমে অনেক অনেক পুৰুষ পৰ্য্যক্তঁহইয়। আসি- 
তেছে। এই বাঁঙ্গলাদেশের অনেকানেক ব্যক্তির হস্ত 
পাদে অধিকাঙ্কুলি ও নিপ্তাক্কুলি হওয়াতে, তাহাদিগের 
সন্তান পরষ্পরারও সেইরূপ অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। 
অতএব, সম্ভানেরা পিত! মাতার বিষয় সহকারে 
উহাদের শারীরিক রোশেরগ অধিকারী*হয়। ফলতঃ 
তাহার রোগাক্রান্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ ন! হউক, পিত! 
মাতার এরূপ রোগাহ দুৰ্ব্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় যে 
শারীরিক নিয়মের অতাল্প ব্যতিক্রম ঘটিলেই পীড়া 
জন্মে! কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তির! পুরুষানুক্রমে 
দীর্ঘায়ু বা অপ্পায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। টামস্‌ পার্‌ 
নামে এক ব্যক্তি ১৫২ বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ 
করে। তাহার এক পুত্র ১:৯, এক পৌত্র ১১৩, এক 
প্রপৌত্র ১২৪ বৎসর জীবিত ছিল। ক্ষটলগ্ডের অস্তঃ- 
পাতী ম্লান্খো নগরের এক স্ত্রী ১৩০ বৎসর বঁয়ঃক্রমেও 
সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছিল। তাঁহার পিতা! 
১২০ এৰং পিতামহ ১২৯ বৎসরে পরলোক প্রাপ্ত হয়| 
শরীরের অপরাপর অঙ্গের স্তায় কণালন্থ মণ্তিক- 
রাশি এবং তদমুসারে ঘসোর্তি সমুদায়ও' পুযানু- 
ক্রমে একরূপ হঈরা রি সে। এইরপে, জনক 
দীয জানজ্যোডিঃ কী লন বাসি 
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এবং এইরূপেই তদীয়' পুণ্য-বল সন্তানেভে প্রকাশ 
পার। বদি পিত! মাতা উভয়ে অতি ছুংশীল ও বুদ্ধি 
অংশে অত্যান্ত হীন হন, তবে তাহাদের সম্ভানদিগীকে 
কখনই গরম ধার্শ্মিক ও বিশিষরূপ বুদ্ধিমান হইতে 
দেখা যাঁর লী কোন কোন পরিবারের প্রায় সমস্ত 
বাক্তিকেই চে ক্রিয়া, প্রতারণা, মিথ্যা কখন, 
মদমত্বতা, আত্মহত্যা বা অন্তান্ত হুক্বিয়াতে আসক্ত 
হইতে দেখ। যায়। ডাক্তার গাল সাহেব আত্মহত্যার 
বিষয়ে এক আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন । 
পারিস-নগীর-লিবাসী এক ৰণিক্‌ সাত পুত্র ও তাহাদের 
ভরণ পোষণোপযোগী বিষয় রাখিয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করেন। তাঁহাদের যধেষ্ট সম্পত্তি ছিল, শরীর সুস্থ 
ছিল, কোন উদ্বেগের বিষয় ছিল না। কিন্ত তাহার! 
এ বিষয়ে কেমন হর্দন্ত হুপ্ররৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
সকলেই এক এক করিয়া আত্মধাতী হইল। ও, স, 
ফৌবর্‌ সাহেব লিখিয়ীছেন, শত বর্ষের অধিক হুইল, 
এক ব্যক্তির 'কোন রিপু অত্যন্ত প্রবল ছিল) যখন 
তাহার বয়ঃক্রম ৯৫ বৎসর তখন চারি স্ত্রী ধাঁকিতেও 
সে এক শুন্থের স্ত্রীতে আসক্ত. হইয়া তাহাকে গৃহ- 
হুইতে বহ্ির্িতি করিয়া আনে | এক্ষণে তাহার বংশো- 
স্ভব এক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি লাম্পট্য কৰ্ম্মে বর্ষে বর্ষে 
সহজঅ সহত্র মুদ্রা বায় করে, এবং ৰন্থ দিন পৰ্য্যন্ত 
আপনার কাম রিপুকে চব্রিতার্থ করিবার নিমিত্ত কতক, 
গুলি ভর! স্ত্রীকে প্রতিপালন করিয়া আনিয়াছে। 
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উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার সকলেই যে অত্যন্ত 
কাম-পরায়ণা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হয়! 
গিয়াছে! তাহার এক ভাখিনেয়ী চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃ- 
ক্রম না হইতেই এক জারজ সন্তান প্রসব প্করৈ। এই 
বংশের পুকষদিশ্নের মধ্যে সকলে এবং জ্রীদিগের 
মধ্যে অধিকাধশেই ইন্দ্িযপরায়ণ | ফলতঃ, পিতৃ-গত 
.মাড়শাত গুণ যে সম্তানে বর্তে তাহার দুই এক প্রমাণ 
কি? শরীরের অঙগ-সৌষ্ঠব, অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য, বল, পুষ্টি, 
দীর্ঘতা, হন্যতা, ক্লশত! প্রভৃতির ন্তায় মনেরও সকল 
প্রকার নিকষ প্রববত্তি, বুদ্ধিৰত্তি ও ধর্মপ্ররত্তি যে 
পুৰুষানুক্ৰমে একরপ হইয়া আইসে, তাহার ভূরি 
ভুরি দৃফীস্ত সকল দেশেই দৃষ্টি করা যায় । এমত কি 
এই অখণ্ডনীয় নিয়মবশতঃ জাতিবিশেষের বিশেষ গুণ 
ৰা দোষ উৎপন্ন হইয়াছে। বাক্গালিদের অনৈক্য 
ও ভীৰু ম্বভাব, শিখদিগের বীর্য ও সাহস, ইংরেজ- 
দিশের দুর্জয় অর্জনম্পৃছা, কাঁফিদের বুদ্ধি-হীনত। 
ইত্যাকার এক এক জাতির এক এক প্রকার স্বভাব 
কাহার না বিদিত আছে? মনুষ্যদিগের স্জাতীয় 
স্ৰভাৰ প্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় কর! দূরে থাকুক, তাহ! 
এ প্রকীর স্থায়ী যে পরিবর্তিত হওয়া সুকঠিন। সকল 
জাতীয় লোকের পুরাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। বিশেষতঃ, য়িহুদিরা ইহার যেমন, 
দৃষ্টান্ত স্থল, এমভ আর দ্বিতীয় নাই। তাহারা বহু" 
কালাৰধি ভূমণ্ডলের নানা ভাগে বাস, করিতেছে; 
কিন্তু বর্ধ-্থানেই তাহাদের জাক্কুতি প্রকৃতি ও ব্বদ্ধাব, 
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ভক্তি এক প্রকার দেখ! যায়) তিন শত বৎসর ও 
তিন সহজ বৎসর পু্র্বকার রিহুদিদিগের চিত্রময় 
প্রতিরপ প্রাপ্ত হওয়া শিয়াছে, তাহার সহিত এক্ষণ- 
কার ট়িহুদিদিগের যুখশ্তীর কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। 
প্রায় তিন সহজ বৎসর পূর্ব্বের এক মিশরদেশীয় রাজার 
সমাধি-স্থীনে তাহাদের যেকপ চিত্রযয় প্রতিরপ ছিল, 
তাহা দেখিয়! ডাক্তর এডোয়ার্ড, সাঁছেৰ কহিয়াছেন, 
4 কলা আমি লগ্ুননখীরে যে সকল য়িহুদ্িকে দৃষ্টি করি- 
য়াছি, বোধ হইল, এক্ষণে তাহাদেরই প্রতিরূপ দর্শন 
করিতেছি |”? তাঁহাদের শরীরের ম্যায় মনের ভীবও 
সর্বকঁলে ও সর্বস্থানে একরপ হইয়া আমিতেছে। 
তাহাদিগের পুরারত্ব পাঠ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায়, যে 
অতি পূর্বকালীন য়িহৃদিদিগের অর্জনম্পৃহ! ও জুগো- 
পিষ। ব্বত্তি অত্যন্ত প্রবল ঢিল, এক্ষণেও যে ভাহাদি- 
গৌর এই হুই বৃত্তি অতি বলবতী তাঁহা! প্রসিদ্ধই আছে, 
তাছার1 কি ইয়ুরোপ, কি আসিয়া, কি আমেরিকা যে 
খণ্ডে যে স্থানে বাস কক, অর্থোপার্জনকেই প্রধান 
পুৰুষাৰ্থ জ্ঞান করিয়া যাবজ্জীবন তদনুযায়ী কার্ধো 
প্রবৃত্ত থাকে। যদি জনক জননীর পৈতৃক বা! স্বোপা- 
রত সম্পত্তির ম্যায় তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক 
গুণাগুণও সস্তানে না বঞ্তিত, তবে এক এক দেশের 
সর্ব সাধারণ লোকের এক এক প্রকার প্রকৃতি হওয়া 
কৌন ক্রমেই সন্তাবিত হইত না। বস্তুতঃ, লোকের 
দ্বভাব বাঁ্-ভূমির গুণ এবং সম্ভানোৎপাদনের নিয়- 
ঘের উপর সবাক নির্ভয/করে| আমাদিখের পূর্বপুরু- 
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যেরা এক্য-শৃন্য ভীকম্বভীব ছিলেন, আমরাও ডদনু- 
রূপ বাঁ তদপেক্ষায় অপর প্ররুতি প্রাপ্ত হইয়াছি, 
এবং আমাদিগ্নের সম্ভীনেরাও আমাদের স্বভাব ও চরি- 
ত্রের উত্তরাধিকারী হ্ুইবে | যাবৎ পরদেশ্বর-প্রতি- 
িত নিয়ম সমুদায় অবগত হইয়। ততপ্রতিপালন্বার! 
এ বিষয়ের প্রতীকীর চে না কর! যাইবে, তাবৎ 
“আমাদের এ স্বভাব ও এইরূপ অন্তান্ত ভূরি ভুঁরি কুন্ব- 
ভাৰ নির্মূল হইবার সম্ভাবন। নাই । 
পিতা মাতার স্বভাব-সিদ্ধ গুণ দোষ যে সন্তানে বর্তে, 
তাহার সংশয় নাই। কিন্তু ইহাতে এরূপ স্থির কর! 
উচিত নহে, যে সন্তান অবাধে জনক জননী উভয়ে- 
রই মিলিত প্ররুতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দোষ ভাগ 
ও গুণ ভাগের অধিকারী হয়, ফলতঃ ইহাই প্রামাণিক 
বোধ হয়, যে পিতা মাতার বিশেষ বিশেষ স্বাভাবিক 
গুণ এবং অপভ্যোৎপাদন কালে তাহাদের যে সকল 
মনোরৃত্তি অধিক প্রবল থাকে, তাহাই অধিকার 
করিয়। ভূমিষ্ঠ হয়| এই নিয়মের শেষার্ধ সংস্থাপন 
পক্ষে ৩| ৪ টি বিষয় বিবেচনা করা কর্তবা । 
- প্রথমতঃ1-কারণ বিশেষ দ্বার! শারীরিক প্ররুতির 
অন্থাতাঁৰ ঘটিলে, তাহাঁও সম্ভানেতে বহ্তিতে পারে।. 
পিতা মাতার হস্ত পাদে অধিকাঙ্কুলি ও লিপ্তাঙ্কুলি 
হইলে, সন্তানও যে তদনুরূপ অধিকাঙ্গ ও বিকলাঙ্গ হয়, 
ইহ! পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। কোন ব্যক্তির 
প্রথম পুত্র যথাবৎ ধীর € ও. ‘সুন্থমনা হইয়াছিল, তদন- : 
তর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পতিত ইয়া তিনি শিরোদেশে 
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আহত ও বিচলিতচিত্ত হন, তদবস্থায় ঠাঁহার যে ছুই 
সন্তান জন্মে, দুটিই জড় হয়, অবশেষে চিকিৎসাদ্বার! 
প্রতিকার হইলে ঠাঁহার আর ছুই সন্তান উৎপন্ন হয়, 
তাহাঁদের "কাহারও চিত্ত-বৈকল্য ও বুদ্ধিত্রংশ হর 
নাই | 

দ্বিতীয়তঃ | অভ্যাস বশতঃ মেষ, অশ্ব, কুক্ধুরাদির 
ভোজন গমন মৃগয়াদি বিষয়ে প্রক্কতি-সিদ্ধ ব্যবহারের 
অন্যথ! হইলে, তাহাদের শাবকেরাও তত্তৎ বিষয়ে 
্স স্ব পিত! মাতার অনুবর্তাী হইয়! চলে । তদনুসারে 
ইহাও সম্তাবিত বোধ 'হয়, যে মনুষ্যেরাও পিতা মাতার 
অভ্ামকত গুণাগুণ প্রাপ্ত হইতে পারেন। 

তৃতীয়তঃ।--স্ত্রীলোকেরা যৎকালে সমত্বা থাকে, 
তাহাদের তৎকালীন মানমিক ভাঁবানুমারে সন্তানের 
শুভাশুভ প্রকৃতির উৎপত্তি হয়! বস্তুতঃ যখন জরায়ু- 
শয্যায় থাকিয়া জীবের অবয়ব সংস্থান হইতে থাকে, 
তৎকালে মাতার মনোমধ্যে কৌন প্রগীট ভাবের উদয় 
হইলে, তদ্দারা সম্ভানের স্বভীবেরও কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ 
হইবার সম্ভাবন1| স্কটলগু দেশীয় এক চর্ম্মকারের পত্নী 
সমত্বাবস্থায় আপন আলয়ে এক জড়কে দেখিয়া অতি- 
শয় চমকিত হুইয়াছিলেন, তিনি কহিতেন “এ জড়ের 
মৃত্তি আমার এ প্রকার প্রগীঢ়রূপ হৃদয়ন্গম হুইল, বে 
আমি উহাকে বিস্থৃত হইয়| অগ্যমনস্কা হইতে পারি- 
লাম না। পরে সেই গর্ডে উহার যে জাহ 
সেও জড় হইল 1 


তত্ত্ব ইহা ও জানে হইয়াছে, ' যে পরিবার মধো 
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দৈবাৎ এক জন মুক ও বধির হইলে, তৎপরে অন্ত 
অন্ত যাহারা জন্মে, তাঁহারাও সেইরূপ বিকলেন্দ্রিয় 
হয়| কিছু কাল পূর্বে সবিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা বিদিত 
হইয়াছিল, যে তৎকালে আয়র্লগুদ্বীপে অনৈকীনেক 
পরিবারে দুই, তিন, বা চারি করিয়া মূক ও বধির 
ছিল। কোন কোন পরিবারে এরূপ বিকলেক্জিয় 
পাচ, সাত, ও দশ জন ছিল, এবং যুদ্ধব্যবসায়ী 
দরিদ্র ব্যক্তির বংশে উপযুপরি মূক ও বধির দশ 
সন্তান জন্বে। তদ্ব্যতীত, ইংলণ্ড, ও স্কটলগু প্রভৃতি 
অপরাপর অনেক দেশে এইরূপ বিষম ন্ত্রণীজনক ভূঁরি 
ভরি ঘটন] ঘটিয়। থাকে | 

স্কটলগু দেশে অন্ধের বিষয়েও এই প্রকার সমূহ 
স্থল উপস্থিভ হইয়াছে । তথাকাঁর কোন ব্যক্তির ছয় 
সম্ভান জন্মে; দুই পুত্র, চারি কন্তা। পিতা মাতার 
নেত্ররোশ মাত্র ছিল না, এবং পুত্র ছুইটিও চক্ষুম্মান্‌ 
হইয়াছিল, কিন্তু কন্তাগুলি সমুদায়ই অন্ধ হয়। এক 
পরিবারস্থ চারি সন্তানের তিনটি একরূপ চক্ষুঃ- 
পীড়ায় পীড়িত হুয়। 

গ্রন্থকর্তার৷ এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ সংগ্রহ 
করিয়াছেন বটে, এবং যদিও তদনুলারে এই অনুভব 
করেন, যে গর্তিণী স্ত্রী অন্ধ বধিরাদি দৃষ্টি করিলে, 
তদ্দারা ভীছার মানসিক ভাব বিশেষের প্রগাঢ়তা 
(হইয়া সেই বারের সন্তানও' তদনুরূপ বিকলেন্দ্রিয় হয়, 
কিন্ত বোধ হয়, এ বিষয়ের 1 চরম সিদ্ধান্ত করিবার সময়, 
অষ্তাপি উপস্থিত হয় নাই। ভৰে আলোকের অস্তঃ- 
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সত্বা কালীন শরীর যনঃ সম্বন্ধীয় অবস্থানুসারে 
সন্তানের প্রকৃতির ইতর বিশেষ হওয়া অবশ্যই অন্তব | 
অতএব, এ দেশীয় লোকেরা যে সগীর্ভা স্ত্রীদিখের 
আতঙ্ক প্রাপ্তি ও অন্যান্য বিয় ঘটিবার আশঙ্কায় তাহা- 
দিগাকে কোন স্থানে এবং বিশেষতঃ বন্ধুর ভূমিতে 
একাকী শীমন করিতে দেন না, এ ব্যবন্থার প্রামাণিক ও 
প্রশংসনীয় বটে । 

চতুর্থতঃ |--সস্তান পিত! মাতার শারীরিক ও মান- 
সিক নৈমিত্তিক গুণ সমুদারও প্রাপ্ত হয়। অপত্যোৎ- 
পাদন কালে পিত! মাতার এবং বিশেষতঃ মাতার 
শরীর ও মনের যাদুশ ভাব থাকে, সন্তানের স্বভাবও 
কিয়দংশে তদনুরূপ হয়। ইহ! কাহার অবিদিত 
আছে, যে পাঁচ সহোদরের মধ্যে কেছ নত কেহ 
উগ্র, কেহ লোভী, কেহ ভোগাসক্ত, কেহ বা পরম 
ধার্টিক শাস্ত-স্বভাব হয়। বিশেষানুসন্ধান করিয়! 
দেখিলে প্রতীতি হয়, যে সন্তানোৎপত্তিকালে পিতা 
মাতার মানসিক অবস্থাবিশেষই সস্তানদিহোর এরূপ 
প্রক্ৃতি-তেদের প্রধান কারণ। প্রত্যক্ষ দেখ! গিয়াছে, 
যে অনেকানেক ব্যক্তি মদিরিকা পানে আসক্ত থাকিয়! 
যত গুলিকন্তা পুত্র উৎপন্ন করিয়াছেন, সকলেই 
পানাসক্ত, এবং সেই ছুর্জর দপ্ররতি পরিত্যাগ করিলে 
পরে উহাদের যত স্তান জঙ্বিয়াছে, সকলেই এ 
বিষয়ে নিতান্ত নিল্পৃহ । কলিকাভার কোন কোন 
পরিবারস্থ সমন্ধ রাক্কিই যে ম্ঠপায়ী হ্য়, 
দোষ ও ও কুদ্কীনত হত তাছার প্রধান, কারণ। 


18405. 
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শিশ দেশন্থ তুবন-বিখ্যাত' মহাবীর বোনাপার্টির 
পিতা খোরতর যুদ্ধ বিশ্রহাঁদির সময়ে ভাৰ্য্যা! পরি- 
গ্রহ করেন। এ পরম সুন্দরী রমণীও বিলক্ষণ বীধ্য- 
বতী ছিলেন, স্বামীর সহিত ও সকল উৎপাত ও*কলহ- 
ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, এ প্রকার প্রবাদ 
আছে, যে উহার অভুল-কীতিমান্‌ পুত্র প্রসবের 
.অত্যপ্প কাল পুর্বে অশ্বারোহণ করিয়া! স্বামীর সম- 
ভিব্যাহীরে যুদ্ধযাত্রীয় বিয়াছিলেন। তৎকাল-জাত 
মহাবল পরাক্রীস্ত বোনাপার্টির অদ্বিতীয় শুরত্ব ভূম- 
গুলের সর্বাংশে বিশিষ্টরূপে বিখ্যাত আছে । ফরা- 
শিশ দেশের সুপ্রসিদ্ধ ভয়ানক রাঁজবিপ্রবের অত্যপ্প 
কান পরে দুর্বল, ক্রুদ্ধন্বভাব ও অব্যবস্থিতচিত্ত অনে- 
কানেক ব্যক্তির জন্য হয়; ও উৎসাহজনক কোন 
সামান্য ব্যাপার উপস্থিত হইলেই, তাহারা এককালে 
উদ্বান্ত হইয়া উঠিত| এইরূপ সন্তান উৎপাদন কালে 
যাহার যে বিষয়ে অনুরাধা, উৎসাহ ও চর্চা থাকে, 
ভাহার সন্তানের যে তদ্বিষয়ে রত ও রুতকর্ধা হয়, 
ইছার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে | 

এই সমস্ত বৃত্তাস্তন্বার। ইসা অত্যন্ত সম্তাবিত বোধ 
হইতেছে, যে পিতা মাতার প্রাক্কৃতিক ও উপার্জিত 
গুণের উপর সন্তানের গুণাগুণ ও মঙ্গলামঙ্গল বিস্তার 
নির্ভর করে | ইহ| কি পরমমঙ্জলাকর মনোহর নিয়ম | 
ইহাদ্বারা ভূমগুলের সুখ সৌভাখ্য সমু্নতির কত আশ] 
ও কত সন্তাৰন! রহিয়াছে! এই নিয়মের অনুবর্তী 
হুয়া শারীরিক € ৪ম মানসিৰ (উ্ঘ লাধনে ie 
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করিলে মানববর্ণের ক্রমাগতই প্রীরদ্ধি হইবে | পুকষে 
পুৰুষে জ্ঞান, শক্তি ও সুখ ন্বচ্ছন্দভার আধিকাই 
হইতে খাকিবে | 

কিন্তু কর্তব্যের শতাংশের একাংশও কে অনুষ্ঠান 
করে? মনুষোরা শো, অশ্ব, মেষাদি পশুগণের উৎ- 
কর্ষ সাধনার্থে যাদুশ যত্ব ও কৌশল করিয়া থাকেন, 
আপনার কুলোমতি নিমিত্তে তদনুরূপ কিছুই করেন 
না। পালিত পশুর কুলোৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, 
পশুপালকেরা কখন তাহাকে হীন জাতি সমাগম 
করিতে দেয় না এবং ক্ষাণেরাও কখন নাধ্য পক্ষে 
স্বীয় ক্ষেত্রে অপক্রষ্ট বীজ বপন করে না] কিন্তু মনুষ্য 
সর্ব বিষয়ে এইরূপ স্বার্থপর হইয়াও কেবল অজ্ঞান: 
দোষে স্বজাতির উত্তমতা সম্পীদনে তৎপর নহেন। 

উদ্বাহ-ক্রিয়। যে কি পর্য্যন্ত গুৰুতর ব্যাপার ডাহ! 
কেহ বিবেচনা করেন না। এই এক কাধের উপর 
প্রায় ৫ | ৬ ভাবী জীবের মরণ, জীবন, রোগী, 
আরোগী, হুঃখ, সুখ সম্যকূরূপে নির্ভর করে। ইহ! 
অতি শুভ কশ্ব বটে, কিন্তু যাহাতে পরিণামে অশুভ- 
জনক ন! হয়, পুত্র-পীড়ক, অস্তান-ঘাতক, ভ্রণঘাতী 
না হইতে হয় এ বিবেচন। করিয়। কয় ব্যক্তি পাণি- 
গ্রহণ করে? সঙ্থজ্র সহঅ বাক্তি অযোগা কঙ্ক! 
পাত্রের সহিত পুত্র কন্তার বিবাহ দিয়া এককালে 
স্ববংশ ও দৌহিত্রবংশের সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি 
দিতেছেন, বা তাহার উচ্ছেদ-দশ! সাধনের অমৌধ 
সত্ব লঞ্চার করিভেছেন |... এখনও মচেতন হওয়া উচিত, 
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এবং উদ্বাহবিষয়ক এঁশিক নিয়ম বিশিষ্টরূপে শিক্ষা 
করিয়া সম্যক্রূপে পালন কর! কর্তব্য । বিশেষতঃ 
পশ্চালিখিত নিয়মত্রয় সবিশেষ মনোযোগপূর্বক পালন 
করা আবশ্যক এবং ইহ! নিশ্চিত জীনা উচিত, যে 
যত দিন আমাদের ভদ্বিষয়ের ক্রাট ধাঁকিবে, তত দিন 
পরমেশ্বর সমন্পিধীনে সাপরাধ থাকিয়া! অশেষ যন্ত্রণ। 
ভোগ করিতে হইবে” 
5 | ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ কর! গিয়াছে, যে অল্প 
বয়সে ও ব্বদ্ধকালে বিবাহ করা! উচিত নহে, এবং 
যক্ষা, শ্বাস, বাত, কুষ্ঠ, উন্মাদ ইত্যাদি উৎকট রোগ- 
গ্রস্ত ও বিকলাঙ্গ ব্যক্কিদিশের কখনই পাঁণিগ্রহথণ কর! 
কর্তব্য নয়। প্রাচীন হিন্দুরা এ বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন 
ন1| * উহার! এ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষায় বিচ- 
ক্ষণ ছিলেন এবং অপেক্ষাকৃত বিহিত বিধানে উদ্বাহু 
সংস্কার সমাধানপূর্বক পরমেশ্বরের প্রসাদ-ভাজন 
হইয়া স্বজাতির শ্রীরদ্ধি সম্পন্ন করিয়া স্থখে কাল 
যাপন করিতেন । আমরা তাদ্বপরীভ বাবস্ছার করিয়া 
বিপরীত ফল ভোগ করিতেছি। 

জর্ম্েণি দেশে উদ্বাহ বিষয়ে এক উত্তম নিয়ম প্রচ- 
লিত আছে । তথায় পুকষের ২৫ ও স্ত্রীলোকের ১৮ 
বৎসর বরঃক্রম না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হয় ন! 


নি আছে, ক্ষ; আমর, অপস্থার বিঃ কঃ a 
রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বংশে এবং অধিকাজী, রোধিণী, ০) রর 
প্রন্থৃতি দোয়া কন্যাকে বিবাহ: ফা্রবেক, না) eh 
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এবং যিনি বিবাহ করিবার মানস করেন, উীহাঁর স্ত্রী 
পরিবার প্রতিপালনের সামর্থ্য ও আশা ভরস। আছে 
কি না, শান্তিরক্ষক ও ধর্মযাজকের নিকট তাহার 
প্রমাণ. -প্রন্র্শন করিতে হয়। এই নিয়ম যে তত্রত্য 
লোকের শ্রীবদ্ধির এক প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ 
নাই | 

২ |-_স্বকুল-সন্নিহিত কোন বংশের কন্া! শ্রহণ-, 
করাও কর্তব্য নহে। যেরূপ এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ 
একরপ শশ্য বপন করিলে স্থচাকরূপ শম্যোৎপত্তি 
হয় না, সেইরূপ সমকুলোত্তব ব্যক্তিদিগের পরস্পর 
পাণিগ্রহণ হইলে, সে কুলে অত্যন্ত দোষ স্পর্শে। 
তদীয় সন্তান সকল সর্ব্বাংশে অশক্ত ও নিৰার্ধয হইতে 
থাকে এৰং ক্ৰমে ক্ৰমে তদ্বংশের লোপাপত্তি হইবার 
উপক্রম হয়। স্পেন রাজ্যের রাজবংশীয় অনেকানেক 
ব্যক্তি ভাখিনেয়ী ও ভ্রাতৃকন্তাকে বিবাহ করিয়া অতি 
হীন হইয়াছেন এবং এই গুকতর দোষে তত্রত্য ও 
পোর্ভুশিশ ধনাঢ্য লৌকদ্দিগের বংশে অনেক জড়েরও 
উৎপত্তি হইয়াছে। ইংরেজদিগ্েরও এই প্রকার নিকট- 
সম্পর্কীয় কন্তার পাণিশ্রছণ করিবার প্রথা আছে। 
কিন্ত আমাদের পরম নৌভাখ্য, যে স্ৃতিশাস্ত্র গ্রয়ো- 
জক মছানুভাৰ পণ্ডিতগণ এই অতুল মজলদায়ক এঁশিক 
নিয়ম বিশিষউরূপে অবগত ছিলেন এবং অগ্তাপি 
আমরা ভীহাদের নুখীবহ ব্যবস্থান্ুসারে এই উদ্বাছ- 
বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে 488 মইডেছি। * | 
ৃ বুকের £ দে | বি 
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তাহাদের নিয়মানুসারে অদ্যাপি এই লোঁক-প্রবাদ 
প্রচলিত আছে, যে পিত! মাতার সগৌত্রা ও সপিগু 
কন্যার পাণিখ্রহণ করিলে, কখনই বংশ বৃদ্ধির সন্তা- 
বন! থাকে না| কিন্তু মনুষ্য কখন যধা-বিধানে স্ব 
কর্তব্য সম্পন্ন করিতে ও তদ্বারা পরমেশ্বরসমীপে 
নিরপরাধ থাকিতে পারেন না| ইহ! প্রত্যক্ষ দেখ! 
শিয়াছে, যে এমত প্রবল শাসন সত্বেও বাঙ্গালাদেশীয় 
কোন কোন ব্যক্তি এই কল্যাণকর নিয়ম লঙ্ঘন করির] 
স্বকুলের লোপাপত্তি সন্তাবন1 উপস্থিত করিয়াছেন। 
৩।-কিন্তু আর আর সমুদায় নিরম পালন কৰি- 
লেও, যদি কোন দেশে বিজাতীয় স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ 
করা নিতান্ত ব্যবহার-বিৰুদ্ধ হয়, তবে তত্রত্য লোকের 
বিশিষ্টরপ বংশোন্নতি হওয়! সম্ভাবিত নহে, কারণ 
তাহাদের যে সমুদায় মূলীভূত প্রীকৃত দোষ থাকে 
তাহা আর কোন ক্রমেই দূরীভূত হয় না| কোন 
জাতির কোন অংশে বৈলক্ষণ্য থাকিলে, তত্তৎ অংশে 
সুলক্ষণ-সম্পন্ন অন্ত জাতির সহিত উদ্বাহ-স্থত্রে সংযুক্ত 
না হইলে, তাহা নিরাকত হইতে পারে না| এইরূপ 
বৈজাত্য বিবাহের প্রথা না থাকায় আমাদের যে 
পর্য্যন্ত অনিষ্ট ধটিয়াছে, তাঁছ! বলিবার নহে | অক- 
ল্যাণের বীজ আমাদের মানস-ক্ষেত্রকে দূষিত করিয়া! 
রাখিয়াছে, এবং অন্তান্ত নান! কারণ সহকারে আমা- 
দিকে ক্রমাগভই নিরীর্য ও নিস্তেজ করিতেছে, 
তাহ! নিঃশেষে দিকাশিত হবার আর বির পৰ 
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উদ্বাহ-সম্পর্ক থাক! দূরে' খাকুক, স্বদেশীয় সকল বংশে 
সকলের বিবাহ করিবারও বিধি নাই | প্রথমে বর্ণ- 
ভেদ রূপ বিবরক্ষে এই গরলময় ফল উৎপন্ন হয়, 
পরে 'গরল্শরাগত কৌলীন্ত প্রথা তাহাকে আরও 
দুষিত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রতিবন্ধক নিরাঁকরণ 
করা সর্বাগ্রে আবশ্যক | ইহা! হইলেও অনেক উপ- 
কার দর্শে। ভিন্ন ভিন্ন ৰর্ণের পরস্পর বিবাহের রীতি 
না থাকাতে, যে বর্ণের যে প্রক্নৃতি-সিদ্ধ দোষ আছে, 
তাহা! কোন ক্রমেই নিরাক্কত হইতেছে না। কিন্ত এ 
দেশে ভিন্ন জাতীর স্ত্রীর পাণি-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত 
না হইলে আমাদিগের বিশিউরূপ বংশোন্গতি হওয়া 
সম্ভাবিত নছে। হিন্দুম্থানিদিখের সহিত উদ্বাহ-স্থাত্রে 
সংযুক্ত হইলে, অবশ্যই আমাদিগের বল ও সাহস 
রদ্ধি হয়। শিখদিখের কন্য৷. গ্রহণ করিতে পারিলে 
আমাদিগের কি উপকার না দর্শে? আমাদিশের 
প্রথর বুদ্ধির সহিত তাঁহাদিগের বল ও বীর্যের সং- 
যোগ হইলে, আমর! এক প্রধান জাঁতিরূপে গণ্য 
হইতে পারি। কিন্তু এ সমুদার কপ্পিত কথ! নহে, এ 
সমস্ত যথার্থ তত্ব, পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মানু সারে 
প্রতিপন্ন | যত দিন আমর! বিশ্বীধিপের বিশ্ব-রাজ্যের 
এই শুভকর নিয়ম প্রতিপালনপুর্ব্বক এই পরম কল্যাণ- 
কর অভিপ্রায় সম্পন্ন করিতে না { পারিব, তত দিন 
আমাদ্বিখের সমাক্রূপে ীরদ্ধি হওয়া সম্ভাবিত নহে।। 

পুর্বে, ভারতবর্ষে উদ্ধাহ বিষয়ে এ প্রকার কঠিন 
| এ ছিল না। তখন, যদিও বানী লে ; রা 
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সহিত আমাদিগের বিবাহের রীতি ছিল না, কিন্ত 
ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী বিভিন্ন দেশীয় লেকের পর" 
স্পর বিবাহের প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল; তাঁহার 
সন্দেহ নাই! ইহার আর অন্য প্রমাণ কি”? ক্বীমায়ণ, 
মহাভারত, পুরাণাদি সংস্কৃত শাস্ত্র সমুদায়ই ইহার 
সাক্ষী আছে। প্রাচীন সম্প্রনায়ী ব্যক্তির এ প্রমক্গ 
অবণ করিয়া কহিবেন। যদিও ইহ! শীস্ত্রবিকদ্ধ নহে, 
ব্যবহাঁর-বিৰুদ্ধ বটে | এ কথাতে যস্ত্রণীনল চতুর্ঘণ_-. 
চতুঃনহঅ গুণ প্রজ্বলিত হইয়! উঠে। স্বদেশ-হিতৈবী 
দয়ার্ড মহাত্বারা পরপীড়া পরিহারার্থে যত শুভ 
প্রস্তাব উদ্থাপন করেন, স্বদেশের অহিতকারী _-আপ- 
নার অশুভকারী--আত্মঘাতী নিদাকণ লোকের! 
কেবল ব্যবহার ব্যপদেশ করিয়1 সমুদায় অগ্রাহ্য করে | 
স্বদেশের শুভানুরাগী ব্যক্তি স্বপরিবার-স্বরপ দেশস্ক 
লোকের হীনতা,ও দারিদ্র্য দশ! দেখিয়া যেরূপ মর্ম্ম- 
বেদনা প্রাপ্ত হন, তাঁহার! তাহ! কিছুই অনুভব করে 
না। যেদিন জনম্মভূমির দাৰুণ দুরবস্থা মনে হয়, 
কত অসুখেই সে দিন যাপন হয়! এমন দুঃখের দিন 
কত দীর্ঘ বোধ হয়! তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত কত দুঃসছ 
যাঁতনাই দিতে থাকে! সর্বদেশীর দয়ালুদিশেরই এই 

যন্ত্রণা আছে, কিন্তু বাঙ্গল! দেশের হিতৈষী ব্যক্তির 
দুঃখের আর পরিসীম! নাই; উহার অস্তঃকরণে 
কাৰুণায়সের উদয়দ্বারা ' ময়নযুগলে অবিরল অশ্রু 
জল বিখ্বলিত হইতে দেখিলেও অন্ত লোকে জক্ষেপ 
করে না! তাহাদের পাৰাণময় চিন্ত কিছুতেই আর্ত 
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হয় না! তাহারা কুথ্যবহার-সমীপে দর ধর্ম সমু- 
দায় বিসর্জন দিয়াছে! তাহার! ব্যবহার-বিৰুদ্ধ বলিয়! 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাও তুচ্ছ করে! হায় ! কুব্যবহার- 
রূপ দ্র্তেষ্য লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধ থাকিয়। আমরা অচল- 
প্রায় জীবন-শূন্ত-প্রায় হইয়াছি! আমাদের জড়ীভূত 
হইবার উপক্রম হইয়াছে | মনুষ্যের আত্ম-নচে- 
তন পদার্থ, যত দূর বিকৃত হইতে পারে, আমাদের 
বিষয়ে তাঁহার আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। স্বক- 
পোল-কম্পিত কদাচারের অনুরোধে, পরম মঙ্গলালয় 
পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা অপেক্ষা হতজ্ঞান হই- 
বার স্পষ্টত্তর চিহ্ন আর কি আছে? ম্বদেশন্থ ব্যক্তি 
সকল। একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়। দেখ; 
কুনংস্কার পরিত্যাগপূর্বক পক্ষপাতশৃন্ত হইয়া বিবে- 
চন! করিলে, এই সকল পরম মঙ্গলকর নিয়ম কখনই 
যুক্তি-বিকদ্ধ বোধ হইবে না | 

যেরূপ, উদ্বাহ সংস্কার বিষয়ে কন্তা পাত্রের গুণ।- 
গুণ বিচার কর! কর্তব্য, সেইরূপ ভৃত্য মিত্রাদি অন্যান্ত 
যত লোঁকের সহিত সংশ্রৰ রাখিতে হয়, সকলেরই 
দোষাদোষ বিবেচনা করা আবশ্যক | 

যাহার অর্জনম্পৃহা ও জুগৌপিষা ব্বত্তি অতি 
প্রবল, ও ন্তাঁয়পরত। বৃত্তি অতি ক্ষীণ, তাহাকে যদি 
ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করা যায়, তবে সে কখন ন! কখন 
আপনার চৌর্ধ্য স্বভাব নিশ্চয়ই প্রকাশ করে, এবং 
তখন প্রভুকে আপনার টা দোষ সহ - 
তাপে তাপিত হইতে হয় ». 
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এ নিয়মের ভূরি ভুরি উদহরণ-স্থল সর্বদাই উপ- 
স্থিত হয়! অনেকে কথ! প্রসঙ্গে ভূত্যের চৌর্য্যস্বভাব 
ও কার্যালয় বিশেষের প্রধান প্রধান কর্মচারীর 
অন্যায় আচরণের বিষয় উত্থাপন করেন| কন্মুারি- 
দিশের কুব্যবহারে অনেকাঁনেক বণিকের বিস্তর ক্ষতি 
হইয়াছে । এক জন কর্মচারী বহু ধন হরণ করিয়। 
আমেরিকা খণ্ডে পলায়ন করাতে, লগুন্‌ নগরস্থ কোন 
'বহছু-সমৃদ্ধিযুক্ত অতি সন্ত্রস্ত বাঁণিজ্যাগীরের অসম্ভম ও 
কর্ম বন্ধ হয়। এইরূপ, যে কার্য নির্বাছার্থে ধৈর্য, 
দার্টয, ও স্থির বুদ্ধি আবশ্যক, কোন অধ্যবনায়-হীন 
নির্ক্বোধ ব্যক্তির উপর তাহার ভার অর্পণ করিলে, সে 
কর্ম কোন ক্রমেই সুচাক রূপে সম্পন্ন হইবার নহে | 
এইরূপ, মিত্র হউক, অন্য স্বজন হউক, ভৃত্য হউক, 
কোন বিনয় ব্যাপারের অংনীই ব! হউক, অপাত্রে 
বিশ্বান বিন্যস্ত করিলে বা তাঁহার উপর কৌন গুক- 
তর কর্মের ভারার্পণ করিলে, অনিষ্ট ঘটনার বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা! | অতএব, বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া! এই সমস্ত 
সামান্য বিবয়ের অনুসন্ধান করাও সর্ধনিয়ন্তা পরমে- 
শ্বরের নিয়মাধীন | তত্তবান্বেমণদ্বার ও হৃত্তত্ববিবেক- 
ব্যবমারিদিগের মতে মন্তকের ভাথ-বিশেষের পরি- 
মাণদ্বারা এ বিষয় সম্পাদনের চেষ্টা করা যাইতে 
পারে। | I 

 আঘাত-ক্লেশ, শারীর্কি পীড়া, অবৈধ বিবাহদ্বার! 
নাংদারিক দুঃখের উৎপত্তি ও ভূত্যাদির দোষে নান 
প্রকার অনিষ্ট ঘটন। এই, সমুদায় বিষয়ের বিবরণ 
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করিয়। এক্ষণে আদ্র এক ভয়ানক ব্যাঁপারের বিবেচনায় 
প্রবৃত্ত হওয়। যাইতেছে। ইহার নাম শ্রবণ মাত্রেই 
কলেবর কম্পমান হয়, ইন্দ্রির সকল অবশ হয়,-- 

লোকের আশা ভরসা উচ্ছিন্ন হইয়! যায়। ইহার 
নাম মৃত্যু | | 

এই গ্রম্থের উপক্রমণিকাঁর প্রতিপন্ন কর! শিয়াছে, 
যে ভূমণ্ডল মনুষ্যের নিবাঁস-ভূমি হইবার পূর্বেও মৃত্যুর 
অধিকীঁর-ভূমি ছিল, এবং তখনও যাবতীয় প্রাণী ও 
উদ্ভিজ্জ এক্ষণকাঁর ন্যায় যথাক্রমে বর্ধিত ও বিনষ্ট 
হইত | জগদীশ্বর সুন্টি-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংহারের 
নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন | কি কারণে এপ্রকার 
ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহ! সম্যক্‌ অনুধাবন করা আমা- 
দের সাধ্য নছে। 

মৃত্যুঘটন! সমস্ত শারীরিক বস্তুর প্রক্কতি-সিদ্ধ 
ইঞ়ুরোপস্থ প্রধান প্রধান চিকিৎসকের! একবাক্য 
হইয়া স্বীকার করেন, যে মৃত্যুর বীজ শরীর-মাত্রেই 
অন্তভূভ হইয়াছে| শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় 
পরমেশ্বর-প্রতিিত নির্দিষ্ট নিরমান্ুসারে কিছু কাল 
সম্পূর্ণ থাকিয়৷ পরে বয়োর্বদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে 
হ্রান পাইতে খাঁকে, এবং পরিণামে মিঃশেষিত হইয়। 
দেছ-ভন্দ সযাঁধান করে| ফলতঃ, যখন শারীরিক 
বন্তুর -অবস্থানার্থে স্থানের আবশ্যকতা আছে, তখন 
জন্ম ও ব্বদ্ধির বিধান থাকিলে মৃত্যুর নিয়ম না থাক! 
কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ ৰোধ হুয় না। সথান্টি-কালা- 
বধি যত প্রাণী ও বত উদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়াছে, সমুদায়ই 
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যদি বর্ধিত ও পূর্ণাবস্থ হইয়!, এপর্যন্ত সজীব থাকিত, 
তবে ভূমগ্ডলে তাঁহার, সহআঁংশের একাঁংশেরও স্থান 
হুইত'না | 

যদিও আমাদের স্বার্থপরতা ও ভুর্জয় জিজীবিষ! 
বশতঃ আপাততঃ এ নিয়মকে অতিশয় “শশুভদায়ক 
বোধ হয়,মৃত্যুকে আপনার সর্ধ-স্থখ-সংহারক 
বলিয়া! জ্ঞান হয়, এবং যদিও আমাদের বুদ্ধিযোগে 
'তদ্বিষয়ের সম্যক নির্বণচন করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্ত 
এ নিয়ম ষে ভূমগুলের পরম শোভা বৃদ্ধি ও লোকরক্ষাঁর 
উপযোগী, তাহার সন্দেহ নাই| উদ্ভিজ্জ সকল এ 
নিয়মের অধীন থাঁকাঁতে, নীরন পুরাতন প্রকাণ্ড 
বক্ষ সমুদায়ের পরিবর্তে অভিনব সুকুমার মনোহর 
তৰুলকল উৎপন্ন হইতেছে, সরস বসস্ত সময়ে নব 
পল্পব ধারণপূর্বক অপুর্ব শোঁভ! বিস্তার করিতেছে, 
এবং গন্ধ সুবর্ণ রমণীয় কুস্থম সমুদায় প্রনব করিয়। 
চতুর্দিকি আমোদিত করিতেছে | বিশেষতঃ আমাদের 
আশ্চর্য ও শোভা ন্ভাবকতা৷ বৃত্তির সহিত এই সমুদায় 
বিষয়ের সুন্দর সামঞ্রস্ত রহিয়াছে; কারণ পৃথিবীস্থ 
সমস্ত বস্তুর নাশ-স্বভাব বশতঃ যে সকল অভিনব ও 
শোভাকর ব্যাঁপারের ঘটন! হয়, সমুদারই এই দুই 
পরম স্বখাবহ ব্বত্তির উপভোগ্য বিষয়| প্রাণিগণের 
পক্ষেও এইরূপ | মৃত্যু এই ধরণীরপ র্জ-ভূমি হইতে 
অস্থি-চম্্র সার, জীর্ণ, হীন লোকদিগের এবং গলি- 
তাজ, লোলমর্খ, কদাকার, কম্পিত, কলেবর, প্রাচীন 
(অপ্ভরদায়কে ক্রমে ক্রমে নিক্রান্ত করিতেছে, এবং মন 
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ব্যের অপত্যোৎপাদিক1 শক্তি, তৎপরিবর্তে, হৃষ্ট পুহ 
স্থন্দর নবতনু সকলে প্রবেশিত করিয়া! পৃথিবীর 
পরম শোভা সাধন করিতেছে । অতএব) নাশ ও 
ক্লেশ মাত্রই এ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, ইহা স্থথদা- 
য়কও বটে 

আমাদের নিবাপ-ভূমি পৃথিবী কিছু অমীম নহে, 
সুতরাং তাহাতে নিরূপিত-সংখ্যাতিরিক্ত অধিক 
প্রাণীর স্থান ও অন্ন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব। বিশেবতঃ 
ইতর প্রাণিদিশের অপত্যোৎপাঁদিক। শক্তি এত 
প্রবল, যে নিয়মানুযায়ী দেহ ভঙ্গদ্বার। ষত জন্তর মৃত্যু 
হয়, তদপেক্ষা। ভূরি গুণ প্রাণীর উৎপত্তি হুইয়! থাকে | 
তাহাদের এমত বুদ্ধি নাই, যে, সেই শক্তিকে সংযম 
করিয়া রাখিবে | অতএব, জগদীশ্বর কতকগুলি 
াৎসাশী জন্তুর জন করিয়াছেন, তাহারা উ উৎসাহ 
সহকারে অন্যের মাংন ভোজন করিয়! জীব-সংখ্যার 
আতিশয্য নিবারণ করিতেছে। পতঙ্গের বিষয় 
বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক জাতীয় পতঙ্গ অন্ত 
জাতীয় পতঙ্গদিহকে তক্ষণ করে, এবং এ ভক্ষক 
জাতির অধিক সংখ্যা হইলে অন্ত জাতীয় পতঙ্গ 
তাহাদিগকে আহার করিয়। থাকে। তৃণাহারী 
পশুদিশেরও বহু সন্তান জন্মেঃ তাহাদের অপ্যাত 
মৃত্যু না ঘটলে সমুদায় ভুমগুলেও তাহাদের স্থান 
হইত না| স্থতরাং  ভাাদিশকে যৎপরোনাস্তি 
ঘন্ত্রণাদায়ক অনাহার-মৃত্যু: দ্বারা শরীর পরিত্যাগ 
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করিতে হইত, এবং তাহ! 'হইলে তাঁহাদের প্রক্কৃতি 
ক্রমে ক্রমে অপরুষ্$ট হইয়। আঁসিত | * কিন্তু মাংসাশী 
জন্তর সৃষ্টি হওয়াতে এ সমস্ত অমঙ্গল নিরাঁদ হইয়াছে | 
ভদ্দারা কেবল মাংসাশী জন্তু মাত্রের সুপ্ত, সাধন হয় 
মা, অন্ন অপেক্ষা করিয়া জীবের সংখ্যা অধিক না 
হওয়াতে, তৃণাহারী প্রীণিদিশেরও হুঃখ নিবারিত 
হয়| পরন্ত মাংসাশী জন্তদিশ্ের স্বকীয় নিষ্ঠুর স্বভাব 
প্রচারের সীমা নিরপিত আছে। তাঁহারা বু 
সংখ্যক হইরা নির্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ন-পূর্ধক আপনা, 
দের সংহাঁরশক্তি চালনায় প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দণ্ডেই 
তাহাদের অন্ন হ্বাস এবং তৎফল স্বরূপ অনাহার-মৃতুযু 
ঘটনা আরন্ত হয়, এবং তদ্দারা ভাহাদিখের সংখ্য। 
ক্রমে ক্রমে ব্যুন হইয়! ভূমণ্ডলের জর্ধ-সামষ্টস্-ভাব 
রক্ষ! পাঁয়। কোন জীবের অনশনে প্রার্ণবয়োগ হয়, 
ইহা কখনই জীবনদাতা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত নয়, 
অতএব তিনি সংসারের সকল নিয়ম দ্বারাই তাঁহার 
প্রতিবিধান করিয়াছেন | ইছাও সর্বতৌভাবে যুক্তি 
সিদ্ধ বলিতে হয়, যে মংসাশী জন্ভদিগ্নের হশংন-শক্তি 
সঞ্চারের পূর্বে বহুসংখ্যক তৃণাহারী জীব অবশ্যই 
বিদ্যমান ছিল, কারণ শেষোক্ত জাতীর বহু জীবের 
দেহপাত ন! হইলে, প্রথমোক্তজাতীয় একটি জন্তরও 
চির জীবন টিৰরপুরী হে হইতে পারে না| যদি প্রথমে 
₹ কারণ যবে । অন ৷ অভাবে না মালার শী শন ক 
সন্তানেরা তমহরূপ ছুর্ধল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। i 


পাট, 
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একটি মেষ ও এক মাত্র ব্যান একত্র স্থাপিত হইত, 
তবে ব্যাস্ত অবিল্কেই সেই মেষটিকে আহার করি! 
ফেলিত, পরে অন্নাভাবে তাহার আপনারও প্রাণ 
বিয়োগ হইত | অতএব, মৃত্যু-বিধাঁন ভূষগুলের 'মূলী- 
ভূত নিয়ম, এবং পৃথিবীস্থ অন্তান্ত সমস্ত বিষয়ের 
যাদৃশ ব্যৰন্ধ| আছে, তাঁহাতে মরণধর্মকে এক প্রকার 
আবশ্যকই বোধ হয়। এই নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহার 
সহিত সকল বস্তুকে পরম্পর সমঞ্জনীভূত করিয়া! সি 
করিয়াছেন। es 
মৃত্যুকালে ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু তাঁহাও শারীরিক 
নিয়ম লঙ্ঘনের ফল | নিজীব জড় পদার্থ আঁহত বৰ! 
ভগ্ন হইলে, তাঁহার আর স্বতঃ প্রতীকারের উপায় 
থাকে না। যদি শরাব বা দর্পণ হস্ত হইতে পতিত 
হইয়| ভগ্ন হয়, তবে তাঁহা চিরকালই ভগ্নাবস্থায় 
থাকে, তাঁহার আর আপন! হইতে কখন প্রতিকার 
হইতে পারে না। কিন্তু প্রাণী ও উদ্ভিজ্জবের স্বভাব 
সেরূপ নহে, তাহাদের ভগ্নপ্রতীকার ও ক্ষতিপূরণের 
সুন্দর উপার আঁছে। কোন সতেজ বক্ষ প্রবল বায়ু- 
বেগে পাতিত হইলে তাঁহার ভূমিস্থ সমুদায় মূল তাহার 
জীবন-রক্ষার্থে পূর্ব্বাপেন্ষা অধিক তেজ ধারণ করে। 
কোন শাঁথাচ্ছেদ করিলে, তৎস্থানে নব পল্লব সকল 
উৎপর হয়। কোন জন্তর জঙ্ঘা ভঙ্গ হইলে, সে 
স্থানের অস্থি ক্রমে ক্রমে ‘যুক্ত হইয়া যার। কোন 
রক্তবহা নাড়ী নষ্ট হইলে, তাঁহার সমীপৰন্িনী অন্ত 
নাড়ী পুর্বাপেক্ষায কুলতর- হুইয়! পূর্বোক্ত মাড়ী 
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কার্ধা সমাধা করে| এই প্রকার শরীরে কত কত 
স্থানে আহত ও ক্ষত হইয়! পুবর্ধ্ধার পূর্ববৎ প্রক্কতিস্থ 
হইতেছে। জগদীশ্বর রূপা করিরা এই পরম শুভ- 
দায়ক শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিতেছেন, এবং 
আমরা এই কৰুণার উপর নির্ভর করিয়া অহিতাচার 
নী করি এই বিবেচনায় যাৰতীয় কায়িক নিয়ম লঙ্ঘ- 
নের দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন | এই-ছেতু কোন 
ক্ষত বাঁ আঁহত অঙ্গ প্ৰকৃতিস্থ হইবার সময়েই ক্লেশের 
অনুভব হয়; সেই ক্রেশকে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘ- 
নের প্রত্যক্ষ ফল জানিয়। তৎ্প্রতিপালনে সম্যক সাব- 
ধান থাক উচিত। 

মৃত্যুকালে যে যাতনা হয় তাহারও কারণ এই | 
আকশ্মিক মৃত্যুর ক্লেশ অত্যণ্প কাল স্থা়ী। প্রথম 
বয়সে ব' প্রোঢ়াবস্থায় রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক কষ্টে 
যাহার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাকেই দুঃসহ যাতন। 
ভোগ করিতে হর, কারণ তৎকালে মৃত্যু ঘটনা হওয়া 
এঁশ্বরিক বিধানের উদ্দিউ নহে, প্রত্যুত তাহা শারী- 
রিক নিয়ম লঙ্ঘনেরই ফল | কিন্তু প্রথমে বাহার 
শরীর দ্রড়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ থাকে, ও যিনি যাবজ্জীবন 
শারীরিক নিরম সমুদায়ের অনুগামী হইয়া চলেন, 
তিনি বহুকাল জীবিত থাকিয়া ৰৃদ্ধাবন্থ' প্রাপ্ত হুন, 
এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হুইয়! অনতিক্লেশে কলেবর 
পরিত্যাগ করেন; উহার অধিক যৃত্যু-যাতনা হয় ন11. 
অতএব, যখন শা পরম, কাৰুণিক প্রমেখরং 
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বিধানে পালন করিতে সমর্থ হইবেন, তখন মৃত্যু- 
যাতনীরও লাঘব হইয়! আসিবে | | 

, অশিক্ষিত অণ্প-বুদ্ধি লোকের! রোগ ও মৃত্যু কোন 
দৈব বিড়ম্বনা বা পূৰ্ব হুরদৃষ্টের ফল বলিয়! অঙ্গীকার 
করেন, ভাঙার নিয়মানিয়মের বিষয় কিছুই বিবেচন! 
করেন না| কিন্তু এক্ষণকার মহানুভব বিদ্যাবান্‌ 
ব্যক্তিরা সকলেই স্বীকার করেন, যে এই চরাচর অখণ্ড ' 
্রত্মাণ্ডের কৌন কার্য নিয়মাতীত নহে,--তাঁহার 
এক মাত্র অধুও কোন নিয়ম অবলম্বন না করিয়! 
স্থানান্তর হয় না| খৌমুখী-নিঃশ্যত অতি স্থবন্ষম বাঁরি- 
বিন্দুও নির্দিউ নিয়মের অতীত নহে; তাহা বাম্প- 
বিন্দু হইয়! গগনমণ্ডল আরোহণপূর্বক বায়ুবেগে পরি- 
চালিত হইয়া কোন দূরদেশীয় সুচাঁক শশ্য-ক্ষেত্রে 
বর্ষিত হউক, কি কোন সন্নিহিত তক-শাখায় 
শোধিত হইয়া তাহার স্থদৃশ্য কুস্থমদলেই বা পুনঃ- 
প্রকাশিত হউক, অথবা কোন তৃষ্াতুর জীবকর্তৃক 
পীত হুইয়া তাহার পরমাশ্চর্য্য দেহ-যস্ত্রের রক্ত 
প্রণালীর মধ্যে ভ্রমণ ককক, ইহার সমুদায় গতি ও 
সমুদায় ব্যাপার পরমেশ্বর-প্রতিঠিত অথগুনীয় নিয়ম 
ক্রমেই ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি যথার্থ জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্র অবগত নহে, মে ব্যক্তি স্যার, গ্রছ, নক্ষত্র 
দিকে কতকগুলি পরস্পর অসঘন্ধ পদার্থ মাত্র জ্ঞান 
করে, এবং তৎসম্বন্বীয় .কোন অসাধারণ ব্যাপার 
ঘটিলে তাহাকে দৈব বিড়ম্বনা বা! অন্য কোন কুলক্ষণ 
বলিয়া প্রত্যয় যায়। কিন্তু জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত পারা 
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দর্শী সুপণ্ডিত ব্যক্তি জ্যোতির্খগুলীর বিষয় আলো" 
চন! করিয়া তাহাদের প্রকাণ্ড আকুতি, পরিপাঁটী রচ- 
মা, গতিবিধির নুপ্রণালী, এবং তাহাতে পরম শিপ্প- 
কর বিশ্ব-নির্শ্মাতার আশ্চর্য কৌশল অব্গত-” হইয়া 
আনন্দার্ণবে মগ্ন হন । তিনি আর চন্দ্র হুর্যাকে রাহু- 
গ্রস্ত ও ধূমকেতুর উদয়কে কুলক্ষণ বলিয়| বিশ্বাস 
করেন না| ভীাহার নিশ্চয় আছে, যে চন্দ্র সর্ষের 
প্রাত্যহিক উদয়, বা তাঁহাদের নৈমিত্তিক গ্রহণ ঘটন! 
অথব| ধূমকেতুর পরিভ্রমণ, সমুদায়ই পরমেশ্বর-প্রতি- 
ষ্ঠিত নির্দিষ্ট নিয়মানুসাঁরে ঘট্টিয়। থাকে। এইরূপ, 
অস্ুশিক্ষিত ভ্রান্ত ব্যক্তির ভূমগুলস্থ বস্তু সমুদায়ের 
প্রকৃত স্বভাব ও যথার্থ নিয়ম না জানিয়া নান! 
কার্য্ের নানাপ্রকীর দৈব কারণ কল্পনা করে; কিন্তু 
যিনি পদার্থবিদ্যায় পারদশী, তিনি দুর্বাদলস্থ শিশির- 
বিন্ু ও হিমালয়ের জলপ্রপাত, এবং চন্দ্রশেখরের 
অগ্নিশিখা! ও প্রভাঁকরের প্রচণ্ড জ্যোতিঃ সমুদায়ই এক- 
মাত্র মহান্‌ পরমেশ্বরের নিয়মানুযায়ী কার্ধা জানিয়! 
পরিতৃপ্ত হন। তিনি কুত্রাপি অগ্নির তেজ ও জলের 
প্রভাৰ দেখিয়া তথায় দেব বিশেষের অধিষ্ঠান কল্পনা 
করেন না। তিনি ভারতবর্ষের ভাগীরধী বা আমে- 
রিকার. মিসিসিপী নদী সমুদায়েই অদ্বিতীয় অনন্ত" 
স্বরূপ বিশ্বপৃতির অপার মহিমা প্রত্যক্ষ দেখেন! এই 
রূপ, যিনি চিকিৎসা বিদ্যার যথার্থ তত বুঝিয়াছেন, 
তিনি নিশ্চিত অবগীত আছেন, যে. শারীরিক নিয়ধ 
লঙ্ঘন ন! করিলে রোগ উৎপর হর না| ৰাস্তাৰিক, 
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জগদীশ্বরের আজ্ঞা অধহেলন ব্যতিরেকে ছুঃখ হয় & 
কথ বলা কেবল অজ্ঞানের কর্ম্ম। যদি শরবেধদ্বারা 
কাহারও নেত্র অন্ধ হয়, তবে সকলেই বুঝিতে পারে, 
যে কেবল শরবেধই তাঁহার অন্ধতাঁর কারণ? কিন্ত 
যদি কৌন শিপ্পকার সাতিশয় নেত্র চালন! করিয়া অন্ধ 
বা চক্ষুংপীড়ায় পীড়িত হয়, তবে এপ্রকীর অত্যাচার 
শরবেধের ন্যায় স্পফরূপ প্রতীত না হওয়াতে অজ্ঞ 
লোকে তাহার কারণীস্তর কল্পন। করিয়া থাকে। 
কিন্তু এখনকার বিজ্ঞোত্তম ইয়ুরোপীয়* চিকিৎসকের! 
নিশ্চিত জীঁনেন+ যে কেবল শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনে- 
তেই রোগের উৎপত্তি হয়, এবং নিঃনংশয়ে কহেন 
যে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে অনতিশয় অঙ্গ চীলনা কর! 
বিধেয়, কেবল নেত্র চালনার আতিশয্যদ্বারাই শিপ্প- 
কারের চক্ষুরোগ জশ্বিয়াছে, তাঁহার সন্দেহ নাই | 
অতএব, আমর! সর্ধস্থলে পীড়ার স্থত্র নিশ্চয় নিরূপণ 
করিতে পারি ব। ন! পারি, কিন্তু শারীরিক নিয়ঘ লঙব- 
নই যে প্রত্যেক রোগের কারণ ভাঙার সংশয় নাই ॥ 
কাহারও কোন উৎকট রোগ উপস্থিত হইলে, অনেকে 
অনেক প্রকার কারণ কম্পন! করেন; কেহ পূর্কা ছুর- 
দৃষ্ট, কেছ দৈর বিড়ম্বন৷ কেহ বা কুযাত্বার ফল বলিয়! 
উল্লেখ করেন কিন্তু যিনি কহেন, পরম মঙ্গলালয় 
পরমেশ্বরের শুভদায়ক নিয়ম লঙঘনই যৌবন ও প্রো 
কালের সমন্ত রোগের অদ্বিতীয় হেতু, ডীঙ্বারই কথ! 
ধার, এবং ঠাহারই উপদেশ আদর্যীয় ও গ্রহ । 
অতএব, অনভিজ্ঞ লোকে শারীরিক রোগ ও অকাল 
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বৃস্যুর কারণ নির্ধারণ করিতে 'পীরে না বলিয়া, পর- 
মেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়মের যাঁখার্থ্য ও অমো- 
ঘড় বিষয়ে সংশয় কর! কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নছে। 
মনুষ্যের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তই সমস্ত শারীরিক" নিয়- 
মের উদ্দেশ্য ; তবে যে বাল্য ও প্রোঢাবস্থায় রোগ ও 
মৃত্যু ঘটনা হয় তাহা সেই সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘনের 
ফল | আর ইছাও নিতান্ত সম্তাবিত বোধ হয়, যে 
আমর! ভগ্বিধয়ে অত্যাচার না করি এই অভিপ্রীয়েই 
পরমেশ্বর অকালমৃত্যুকে এ প্রকার ক্লেশদায়ক করি- 
যাহেন। 

কিন্তু এই অকাল-মৃত্যুর বিধানেও কৰুণাৰ্ণৰ বিশ্বক- 
তীর মক্গলাভিপ্রার প্রকাশ পাইতেছে। ডাহার জীব- 
গণ জীবনব্রত উদ্যাপনকালেও ডাঁছার অসীম মহিম। 
প্রদর্শন করিয়। যায়| শরীর বিষয়ে অত্যাচার হইলে 
তাহার স্বতঃ প্রতীকার হইতে পারে, এবং তক্নিমিত্ত 
তিনি সহঅ্র সুজ প্রকার ওষধ হজম করিয়। রাখিয়!- 
চেঁন। কিন্তু যে ভুলে মস্তিস্ক, পাকস্থলী, হদয়খদি, 
প্রাগাশ্রয় অঙ্গের অতিশয় ব্যতিক্রম টিয়া! প্রতীকা- 
রের সন্তাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুই মছোৌষধ, 
এবং তত্সিমিতই অকাজ-মৃত্যুর  স্টি হইয়াছে । যদি 
অস্ত্রাধাত দ্বারা কাহারও মন্তকের মস্তিষ্করাশি নির্গত 
হয়, তৰে বুদ্ধি ও ধৰ্ম্ম প্ৰতি মযুদায় বিহীন হইয়। 
জীবিত থাকিতে হইলে "তাহা কত দুঃখের বিষ 
পক্ষী বা অন্ত কোন প্রাণীর সর্বাঙ্গ দ্ধ হয়, এবং 
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তৎপ্রতীকারের আর সম্ভাবনা ন! থাকে, তবে সে 
অবস্থায় ক্রমাগত দাঁহ-জ্বীলা সহা করা ও পরে দীর্ঘ- 
কাল জীবিত থাকা যে প্রকার যাতনাদাঁয়ক, তাহা 
মনে করিলেও বন্ত্রণা বোধ হয়| নোঁকাঁর ব্যক্তিকে 
নদী বা সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া! তথায় চিরজীবন 
অবস্থিভি করিতে হইলে কি ভয়ানক ব্যাপারই 
হইত! এ সকল স্থলে মৃত্যুই পরম মঙ্গল, এবং সে 
সময়ে যিনি মৃত্যুকে প্রেরণ করেন, তিনি পরম বন্ধু | 
অকাল-মৃত্যুদ্বার। মানববর্গের আর এক মহো'- 
পকার সাধিত হয়| তাহারা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত 
হুইয়! যদি দীর্ঘকাল জীবিত থাঁকিয়! সন্তান উৎপাদন 
করিতেন, তবে তাঁহাদের সম্তানদিশীকে পিতা মাতার 
বিরুতি প্রক্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন বিজাতীয় যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হুইত। অতএব, এরূপ স্থলে যে মৃত্যু 
উপস্থিত হুইয়া তাহাদের সন্তাবিত সন্তান সন্ততির 
অশেষ ক্লেশ নিবারণ করে, ইহ! মঙ্গলের কারণ 
বলিয়াই হ্বীকাঁর করিতে হুইবে | এই বিবেচনানুসাঁরে 
অসাধ্য-রোগীক্রান্ত ক্ষীণজীবী পীড়িত বালকের মৃত্যুও 
কল্যাণদায়ক বলিতে হয়) কারণ তত্দারা তাঁহার 
উত্তর-কাঁলিক সমুদায় নিশ্প্রয়োজন যাতনা নিবারিত 
হয়, এবং ভাঁছার সম্তানদিগের ভগ্ন প্রক্কতি প্রাপ্ত 
হইয়া যেরূপ দুঃখ ভোগের 9৪, টি তাঁছাও 
নিরারুত হয়। | 
অতএব, রোগ, ক্লেশ. ও. অক লহ কেবল নশ্ারী- 
দিক নিম. লঙ্ঘনের ফল, এবং তাঙ্ছাও . ভূমগুলের' 
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শুভীভিপ্রায়ে সঙ্কন্পিত| এই সমস্ত স্বীকার করিলে, 
ইছাও অঙ্গীকার করিতে হয়, যে মানব জাতির 
সম্পূর্ণ বয়সে কলেবর পরিত্যা করাই পরমেশ্বরের 
অভিপ্রেত ; শাঁরীরিক নিয়ম লঙ্ঘনন্বারা ভ্াহার 
অন্যথ! হইলেই ক্লেশের উৎপত্তি হয়। যখন ইন্দ্রিয় 
সমুদায় নিস্তেজ হয়, ও সুখ ভোগের সামর্থ্য এককালে 
ন্ট হয়, তখন যদি কেহু আপনার অজ্ঞাতসারে 
'অনারাসে পরলোক প্রাপ্ত হইতে পারে, এবং তৎ- 
পরিবর্তে তাঁহার উত্তরাধিকারী আঁসিয়! সুখ সৌভাগ্য 
সম্ভোগ করে, তাহা হইলে পরাৎপর পরমেশ্বরের 
অপার কাৰুণ্য স্বভাবের কিছুমাত্র ক্রাট বোধ হয় না| 
এক্ষণে আঁমর! শারীরিক নিয়ম সমুদায় বিছিতবিধানে 
প্রতিপালন করিতে পারি না, অতএব বোঁধ হয়, 
এক্ষণে যে'বনাবস্থা দূরে খাকুক) প্রাচীনাবন্থায় মৃত্য 
'ঘটন। হইলেও অতিরিক্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়! 
কিন্তু এক্ষণকাঁর অপেক্ষায় শারীরিক নিষ্বম প্রতি- 
পালনে সমর্থ হইলে, বৃত্যু-যাতনার বিস্তর লাঘৰ 
হইতে পারে; তবে কত দুর স্থান হওয়া সম্ভব তাহ! 
করিবার রান অস্ঠাপি উপস্থিত হয় নাই। 
১ পূর্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া 
নি ইহ! সর্বতে তাবে সম্ভারিত বোধ হয়, যে 
যদি কোন বাক্তি সুস্থ শরীর গ্রহণ করিয়! "ভূমিষ্ঠ 
হয়, এবং পরমেশ্বরের লিয়মারুগীঁত খাঁকিয়। সমুদায় 
জীবন যাপন করে, ভবে মৃত্যুকালে ভার উৎকট 
্রজণা ঘট়বেক না) সে বা্ধি অপ্পে ঘণ্পে ক্ষীণ 
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হইয়া এবং বিশেষ ক্লেশানুভব না করিয়া ইহলোক 
হইতে অবস্থত হইবে | 

ইহ! স্থুখের বিষয় ঘলিতে হয়, যে ইতিমধ্যেই এ 
বিষরের কিছু কিছু প্রমাণও প্রাপ্ত ছওয়া যাইতেছে | 
হ্যুনাধিক শত বৎসর পূৰ্ব্বে ইংলণ্ড দেশস্থ লোক- 
দিগের পরমায়ু গণিত হইয়া, গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির ২৮ 
ৰৎসর নির্দি হয়, * কিন্তু সম্রতি এ বিষয়ের যত 
বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, 
এই শত বর্ষ মধ্যে ইয়ুরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী অনে- 
কানেক স্থানের লোকের পরমায়ু তদপেক্ষায় বৃদ্ধি 
হইয়াছে। ১৮৪৬ খ্রীষ্টীব্দে স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী 
কোঁন নগরে ' যত লোকের পরলোক প্রাপ্তি হয়, 
তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; তাহ! 
হইতে এই নিশ্বলিখিত রূপ সংগ্রহ করিয়! প্রকাশ কর! 
গিয়াছে, যখী ৮ 

কোন্‌ শ্রেণীর লোক । গড়ে পরমায়ুর সঙ্থা1| 
প্রধান শ্রেণীস্থ লোক, 
অর্থাৎ ধনাঢ্য ও =| ৪৩॥ বৎসর 
ব্যবসায়ী মনুষ্য | 
স্িতীয় শ্রেণীস্থ লোক, 
অর্থাৎ বণিক্‌ ও লিপি- | NET! 
ব্যবসায়ী প্রভৃতি | 
ata te a ce totam a oa লে ন পিপিপি 

* অর্থাৎ তৎকালের ১০০০ মহুষোর পরমায়ুর সমাস করিয়া এবং তাহ! 
১০০১ দিয়! হরণ করিয়া ২৮ বৎসর হইয়াছিল। 
"1+ এডিযুবযাও লীখু। 
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অর্থাৎ শি্পকর, অ্রমে'- 
পজীবী ও ভৃত্য প্রভৃতি | 

ইয়ুরৌপের অন্তঃপীতী জিনেব! দেশীয় লোকের 
যেরূপ আয়ুর্বদ্ধি হইয়া আসিয়াছে পশ্চাৎ তাহার 
বিবরণ করা যাইতেছে । 


২৭॥ বৎসর | 


তৃতীয় শ্রেণীস্থ লোক, | 


সময় | গড় পরমায়ু । 
খ্রীষ্টাব্দ | বৎসর। মাস । 
১৫১০ অবধি ১৬০০ পৰ্য্যন্ত ১৮ € 
১৬০১ টী ১৭০০ sy ৩২ ৫ 
১৭০১ yi ১৭৬০ gs ৩২ ৮ 
১৭৬১ 15১ ১৮০০ ঠ সি ৭ 
১৮০১ 59 ১৮১৪ 53 ৩৮ ৬ 
১৮১৫ ys ১৮২৬ রঃ ৩৮ ১০ 


জিনেবা দেশীয় লোকের সভ্যতা ও সুখ স্বচ্ছন্দত। 
বৃদ্ধি সহকারে যে আয়ুরদ্ধি হইয়া! আসিয়াছে, তাহ! 
এই বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে | 

বিশেষতঃ ইয়ুরোপ্খণ্ডে গৌমস্থ্যাধণনের * আরম্ত 
দ্বারা এ বিষয়ে মহোপকার দর্শিয়াছে ; এমন কি 
বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুঘটন! নিবারিত 
হুইয়াছে | ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যে গণনা! হয়, তদ্দার! 
দৃষ্ট হইয়াছিল, সে বৎসর ব্রিটিশ দ্বীপ সমুদায়ে ৩৬, ০০০ 
লোক বসন্ত রোগে পরলোক প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সে 


লি) 
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বর্ষে তত্রন্থ যত মনুয্যের মৃত্যু ঘটনা হয়, তাহার 
শতাংশের একাদশ অংশ বসস্ত রোগে প্রাণ পরিত্যাগ 
করে; কিন্তু এক্ষণে ১ বাঁ :॥ অংশের অধিক মরে না| 
অতএব, ইহা অবধারিত বলিতে হয়, যে শৌমস্্য্য।- 
ধানদ্বার বৎসর বৎসর ভূরি ভূরি লোকের জীবন 
রক্ষা পাইতেছে। 
পৃথিবীতে এত অত্যাচার ও এত দুঃখ সত্ব যে 
স্থানবিশেষে লোকের আতুকদ্ধি হইয়া আসিতেছে, 
এই বিস্তর | পূর্বে যে স্কটলণ্ড-বাসীদিগের অবস্থার 
তারতম্যানুদারে পরমায়ুর হ্ুনাধিক্য হইবার বিষয় 
উল্লেখ কর! শিয়াছে, কেবল শারীরিক নিরম লঙ্ঘন 
ৰ! প্রতিপাঁলনের ইতর-বিশেষই তাহার কাঁরণ | জগ- 
দীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিমিত্তে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম 
স্থাপন করেন নাই; তিনি ধনী নির্দ্ধন, অজ্ঞ বিজ্ঞ, 
বাল বৃদ্ধ সকলকেই সমান নিরমে শাসন করেন । 
মনুষ্য মীত্রেরই অঙ্জ-সংস্থান ও ইন্দ্িয়ম্বভীব এক 
প্রকার, এবং জল, বায়ু, জ্যোতিঃ প্রস্তুতি ভোঁতিক 
পদার্থ সর্বত্র সমান গুণ প্রকাশ করে। পূর্বোক্ত 
ৰত্তান্তে যাবতীয় লোকের বিবরণ আছে, তন্মধ্যে 
যাহারা সর্ব্বাপেক্ষায় শারীরিক নিয়মের অধিক অনু- 
শাদী ছইয়া কাৰ্য্য করিয়াছিল, তাহাদের পরমা 
হাড়ে ৪৩॥ বৎসর হয়, এবং যাহারা তাহ! সর্বাধিক 
অতিক্রম করিয়াছিল, তাহাদের ২৭॥ বৎসর মাত্র । 
অতএব, এই সমস্ত প্রমাণ দৃষ্টে অবশ্য এ প্রকার 
নির্দেশ করিতে পারা যায়, যে ষৎপরিষাণে না 
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শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়; ততপ্রতিপালনে সমর্থ 
হইব,যৎপরিমাণে পরম পিতা পরমেশ্বরের আঁজ্ঞা- 
বহ হইয়! চলিব, ভৎপরিমাণে সুখ ্বচ্ছন্দত! সহকারে 
দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হইব। 
মৃত্যু বিষয়ে যে সকল অভিপ্রায় গ্রকাশ করা 
গিয়াছে, এক্ষণে তৎসমুদায়ের উপসংহার করা যাই- 
তেছে। যথা -- | 

প্রথমতঃ1- প্রাচীন অবস্থায় ক্রমে ক্রমে শরীর 
ক্ষীণ হইয়া মৃত্যু যটন| হওয়া পৃথিবীস্থ জীবমাত্রেরই 
স্বভাবসিদ্ধ, এবং ভূমণগ্ুলন্থ সমস্ত বস্তুর যেরূপ ব্যবস্থ। 
দৃষ্টি করা যাইতেছে, তাহাতে মৃত্যু নিতান্ত আবশ্যক 
বোধ হয়। 

দ্বিতীয়তঃ |--মনুধ্যের বাল; ও পৌঢ়াবন্ছায় প্রাণ 
বিয়োগ এবং মৃত্যুকালে ক্লেশ ঘটনা উভয়ই শারীরিক 
নিয়ম লঙ্ঘনের ফল | পরম কাৰুণিক পরমেশ্বর আমা- 
দের অধিক ছুঃখ নিবারণার্থে অপ্প দুঃখের সুজন 
করিয়াছেন, কিন্তু আমর] পুনঃ পুনঃ তাঁহার অমোঘ 
আজ্ঞা অবছেলন করিয়! নিরন্তর যাতনা! ভোগ করি- 
ভেছি। যদি আমরা তাঁহার নিয়ম পালনে সম্যক্‌ 
সমর্থ হই, তবে এই সমুদায় দুর্ঘটন| সম্যক নিরাকৃত 
হয়; এমন. কি, মৃত্যুযাতন! ও অকাল মরণ পৃথিবী 
হইতে নির্বাসিত হইতে পারে| j 

ভৃতীয়তঃ ।--মৃত্যু অনেকানেক বিষয়ে লোকের 
কল্যাণদায়ক।  তদ্দারা জরাজীর্ণ, আহীন, বন্ধ. 
লোকের পরিবর্তে জা বলিষ্ঠ, ডে / 
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সকল বিষ্ামান খাকিয়।' পৃথিবীর পরম শোভাসম্পাদন 
করে, কাম ও স্নেহ প্রভৃতি ভূরি ভূরি সুখদায়ক বৃত্তি 
যথোচিত চরিতার্থ হইয়! প্রচুর আনন্দ প্রদান করে, 
এবং *ক্রমে ক্রমে মামববর্গের শারীরিক ও মানসিক 
গুণের উৎকর্ষ হইতে পারে । * 

চতুর্থত£।২-এই ঘৃত্যু বিষয়ক নিয়মের সহিত আমা- 
দের উৎকুষ$ ৰতি সমুদায়ের সম্পূর্ণ সামগ্রস্য আছে! 
সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থে ভূমণ্ডলন্থ জীবগণের মরণ- 
ধর্ম অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচন! করিয়া আমাদের 
ুদ্ধিরত্তি সমুদায় চরিতার্থ হয়| যে শুভকর বিধান- 
বশতঃ জরাগ্রন্ত অশক্ত ব্যক্তি সকল পৃথিবী হইতে 
নিশ্াস্ত হইয়া ভোশী-সমর্থ সবলেন্দ্রিয় যুবক সপ্প্রদীয়কে 
সুখ সন্তোগীর্থে স্থান দান করে; এবং তাহারা ধরণী- 
রূপ রঙ্জভূমিতে উপস্থিত হুইয়। পূর্ব-সন্কম্পিত শুভ 
কৌশল সম্পাদনের পথ পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর পরি- 
স্কত করিতে পারে, তাহাতে আমাদের পরছিতৈষিণী 
উপচিকীর্ষা বৃত্তির অবশ্যই পরিতৃপ্ত হওয়া উচিত। 
য়ে ব্যক্তি ভুরি ভোজন দ্বার! শ্লানিযুক্ত ব! জীর্ণেক্রিয় 
হইয়া অন্ন,[পান গ্রধণে অশক্ত হইয়াছে, তাঁহাকে 
স্থানান্তর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কোন সবলেন্িয় ক্ষুধ!- 
তুর পধিককে শান্তি । করা কখনই অন্তায় নছে। 


* কারণ লিভ! মাত! নিয়ম প্রতিপালনে যত সমর্থ হইবেন, তাহাদের 
স্ধাদিগের চত উতরৃষ্ঠ প্রক্কীতি হইবেক। বরণে বাধে জাতিয় ক্রমাগত 
রতি হইতে পারে। যে টি 
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সতএব, স্তায়পরতা বৃত্তি তাহাতে কোন ক্রমে শ্রক্ 
হইতে পারে না। আর সকল-মজলালয় পরমেশ্বর 
পৃথিবীর হিতার্থ যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, 
ভক্তি, অভি আগ্রহ প্রকাশপুর্বক ব্নীতভাবে 
তাহা অঙ্গীকার করিবে। যদি কোন. ব্যক্তির এই 
সকল বৃদ্ধিববত্তি ও ধর্ম্প্বৃত্তি যথোচিত তেজশ্বিনী হয়, 
এবং অপরাপর সমুদায় বৃত্তি তাহাদের আয়ত্ত ধাকে, 
এবং তিনি শৈশব কালাবধি এই সমস্ত শুভ তত্বে 
উপদিউ হইয়| থাকেন, তবে উহার আর যৃত্যুকে 
ভয়ঙ্কর বোধ হইবে না, তিনি জগদীশ্বরের অন্যান 
নিয়মের ভ্তায় এ মিয়মকেও প্রশস্ত মনে স্বীকার করিয়। 
লইবেন | | 

পঞ্চমতঃ |--এন্ধুলে মৃত্যুকর্ৃক এহিক শুতানুত 
ঘটনার বিষয়ই বিচার করা খেল; পারাত্রিক ফলাফল 
বিবেচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নছে। 


পরিশিষ্ট । 


আমিষ ভক্ষণ | 


৩৭ পৃষ্ঠার এই প্রকার লিখিত হইয়াছে, যে ইয়ু 
রোপ ও আমেরিকা প্রদেশীয় যে সকল ব্যক্তি মৎস্ত 
মাংসাহার নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন, তীহাদেরও 
অভিপ্রায় বিবেচনা করিয়া দেখ! উচিত| অতএব, 
আমিষ তৌজনের প্রতিষেধ পক্ষে যে সকল যুক্তি 
আছে, সংক্ষেপে তাঁহার বিবরণ করা! যাইতেছে! 
পাঠকবর্ধ পাঠ করিয়া যে পক্ষ সঙ্গত বোধ হয়, 
তাঁহাই অবলম্বন করিবেন | 
₹ জীবহীংস! করা যে নিষিদ্ধ কর, ইহ! কৌন ন! 
কোন সময়ে প্রায় সকলের মনেই উদয় হয় | যীহারা 
আমিষ ভোজনে বিধি দিয়া থাকেন, টাহারাও কহেন, 
খা জীবহিংস! কর্তর্য নহে। ফলতঃ মনুষ্যের স্বভাব 
পৰ্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে 
জগদীশ্বর আমাদিগের যেরূপ স্বভাৰ করিয়াছেন, এবং 
বাহু বিষয়ের সহিত তাঁহার যেরপ যহন্ধ নিরূপণ 
করিয়া দিয়াছেন তাহাতে আমাদের আহারার্থে জীব- 
হিংসা কর! ডীছার অভিপ্রেত হইতে রঃ 
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তিনি আমাদিগকে উপচিকীর্ধা বৃতি প্রদান করিয়া 
সক্কেভে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন, যে যে কর্ণ্বদ্বার। 
জীবের যন্ত্রণা হয় তাহা! কোন ক্রমেই বিহিত নছে। 
প্রাণিপ্নণ হত হইবার সময়ে ষে প্রকার আর্তনাদ, 
অঙ্গ-বৈকল্য ও অশ্রু, বিসর্জন দ্বার অন্তরের যাতন] 
প্রকাশ করে, তাহ! দেখিয়। শুনিয়! কাহার অস্তঃক- 
রণে কাকণ্য-রদের সঞ্চার না ছয়? আর, যিনি জীবন- 
লাত। তিনিই সংহর্তী। জীবগণ তাহার নিয়মানু- 
সারে জন্ম গ্রহণ করে, এবং ভীহীরই নিয়মানুলারে 
নষ্ট হয়। অতএব, ডাছার অনুমতি ব্যতিরেকে জী- 
বের জীবন নাশ করা স্যায়যুক্ত মহে, একারণ প্রাণি- 
হিংসা আমাদের! স্তায়পরত1 বত্তিরও বিকদ্ধ | জীব- 
হিংসা! ( স্থতরাং আমিবভোজন ) যেমন আমাদের 
ধর্মমপ্রবৃত্তির অভিমত নহে, সেইরূপ, ডাহা আমাদের 
'অহিতকাগী ব্যতীত কদাপি স্বিতকারী নয়, কারণ 
মৎপ্ত মাংস আঁহার করিলে নিক প্রবৃত্তির প্রবল 
প্রভৃতি নানা প্রকার অনিষ্ট ঘটন! হয়। যে কার্য 
ধর্ঘপ্ররত্তির বিকদ্ধ এবং যাহার অনুষ্ঠান করিলে 
অশুভ ঘটন]+ ছয় তাহা কি প্রকারে পরমেশ্বরের 
অভিপ্রেত বলিয়! হ্বীকার করা যার? যাহা পরমেশ্ব* 
রের অভিপ্রেত নয় ডাহা কোন ক্রমেই কর্তবা নঞ্থে। 
এ বিষয়ের এই প্রকার | মীমাংনা করা সম্পূর্ণ সঙ্গত 
বোধ হইলেও, আনেকানেক বিচক্ষণ ব্যক্তি তংগ্রস্তি- 
পক্ষে যে সকল যুক্তি পন করেন, ভ তাহা hn 
করিয়া দেখা উচিত 1 
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প্রথমতঃ |--ঠীহাঁর! 'কছেন, যদি আহারার্ঘে জীব- 
হিংন। পরযেশ্বরের অভিপ্রেত না হইত, তবে তিনি 
সিংহ, ব্যাত্ব প্রভৃতি হিংঅ জন্ভদিগকে মাংসাশী করি: 
তেন না} যখন তাহার! পরমেশ্বরের প্রদত্ত প্রবৃত্তি 
বিশেষের বশবর্তী হইয়া প্রাণী বধ করে, তখন মনু- 
য্যেরও ভক্ষণার্থে জীবহিংস! করা উহার অভিপ্রেত 
তাহার সন্দেহ নাই | OO 

ইতর জন্তর! মাংস ভক্ষণ করে বলিয়া! মনুয্যের 
পক্ষেও তাহাই কর্তব্য স্থির কর! অতিশয় অদূরদর্শিতাঁর 
কাৰ্য্য । সকল বিষয়ে পশু, পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীর 
অনুগামী হইয়া চলিলে, অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হয়| 
কোন কোন জন্ত স্বীয় শীবকদিখীকে ভক্ষণ করে, অনে- 
কানেক জন্তু ভগিনী ও গর্ভধারিণীর সহযোগে সন্তান 
উৎপাদন করে, প্রায় সকল জন্তই আহার পাইলে স্বত্বা- 
স্বত্ব বিবেচনা! না করিয়া ভোজন করে। ইতর জন্ত- 
দিখের ইত্যাকার ব্যৰহার দৃষ্টে তদনুরূপ আচরণ 
করিলে, ধর্মীধর্ম ও কর্তব্যাকর্তব্য বিচার একবারে 
উঠিয়া যায় 1 অতএব, ইতর প্রাণীতে আঁহারার্থে জীব- 
হিংসা করে বলিয়া মন্ুষ্যের পক্ষেও তাছ ঈশ্বরাভি- 
প্রেত জ্ঞান করা! কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে | 

এক্ষণে, মৎস্য মাংস ভোজনের গুৰুতর প্রতিফল যষে 
নিউ প্রবৃত্তির প্রবলতা তাহা' প্রতিপন্ন করা যাই- 
তেছে; তাঁহা পাঠ. করিলে, প্রভীতি হইবে, যে Wi 
_ ভোক্জন ৰ্যাত্ৰাঁদি, সিং স্তর ক্ষে 

খু ফ্যের পক্ষে তেমনি অসঙ্গত 1 
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আমিষ ভোজন করিলে ধৈ জিংঘাসাদি নিরুষ্ 
প্রবৃত্তি প্রবল হয়, ও তৃণ, পত্র, শশ্যাদি ওুস্ভিদ বস্ত 
ভক্ষণ করিলে যে এ সকল প্রন্বত্তি হুর্কাল হয়, প্রায় 
নযুদায় প্রাণির প্রক্ৃতিই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সমস্ত 
মাংসাশী পশুরই অত্যন্ত উগ্র স্বভাব, কারণ মাঁংসাহার 
শু তদর্থে প্রাণী বধ উভয় কারণেই তাহাদের জিংঘ'- 
সাদি প্রবৃত্তি উত্তেজিভ ও বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে | ইহ! 
অনায়াসে পরীক্ষ/ করিয়াও দেখা ষাঁইতে পারে। 
কোন কুক্কুরকে ক্রমাগত কিয়ৎ কাল নিরবচ্ছিন্ন নির'- 
মিষ ভোজন করাইলে, তাহার উগ্র স্বভাব হাস হইর। 
স্নিধ্ঠ স্বভাব বাধ হয়। সেইরূপ, যদি ক্রমাগত মাংস 
ভক্ষণ করান যায়, তবে তাহার ক্রোধ ও ছিংঅরত! 
প্রবল হইতে থাকে। পশুবধপূর্বক মাংস বিক্রয় কর! 
যাহাদের উপজীবিকা, তাহাদের কুক্ুর যে অতান্ত 
হিংস্র ও হৃশংস হয়, তাহার কারণ এই | শবভোজী 
কৃকুরদিগের অসামান্য উগ্রতা ও হিংঅত! প্রসিদ্ধ 
আফ্ে। ব্যাজ্রের ম্বায় ছিংআ স্বভাব প্রায় অন্ত কোন 
জন্তরই দৃষ্টি কর! যায় না, কিন্তু শস্য ফলাদি ভক্ষণ 
করাইলে, তাছা'রও ছিংঅতা হান হইয়! স্নিদ্ধতা রি 
হয় | কোন ব্যক্তি একটা ব্যাত্বশাবক ধ্নত করিয়া 
কিয়ংকাল শশ্য ভক্ষণ করাইরা রাখিয়াছিল। তাহাতে 
সেই ব্যাত্রের জিঘাংস! প্রতি এ প্রকার দমন হুইল, 
যে ভীঙ্ার বন্ধন. মোচন করিয়া দিলে, গৃহের পারছে 
ইতস্তত: গঁমনাশমন করিত) এবং হস্তে করিরা খাস 
অব্য দিলে, আহার করিত, ভাহাতে: কাহারও হিংসা 
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করিত মা। নিরবচ্ছিয় মাংস ওক্ষণ্বার কুকুরের 
উগ্রত। ও হ্বশংসত! বৃদ্ধি এবং শন ভোজনন্বার| 
ব্যাত্রের ম্নিষ্কভা বর্দন ও ছিঃআডা দমন হওয়া অপে- 
ক্ষায়। মাংস ভক্ষণের দোষ গুণ পরীক্ষার উত্তম উপায় 
আর কি আছে ?% | 
মনুষ্যের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেও 
এই রূপ দেখা যায়| মাংলাশী লোকদিশের ছুর্মিং 
বার্য্য ক্রোধ ও হিংসা! এবং ফল-মূল-শশ্য-ভোজিদিগৌর 
ন্রত! ও শিষ্টতা এক প্রকার প্রসিদ্ধই আছে এক্ষণ- 
কার যাঁবভীর জাতির ভাব ও চরিত্রই ইহার প্রমাণ | 
যে সকল পৰ্ব্বত ও বনবামি লোকে পশু হিংসা করিয়া 
উদর পূর্তি করে, তাহাদের হৃশংস হ্বভাব, এবং যাহার! 
ফল, মুল, শশ্যাদি ভক্ষণ করিয়। দিন যাপন করে, 
তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত শিষ্ট ব্যবহার অমেকেরই 
বিদিত আছ্কে। নব জীলগু-বাসী ও আমেরিকার 
আদিম নিবাসী ঘোরতর মাঁংনাশী মনুযাদিগের নিষ্ঠ - 
রত! ও স্বিংজ্রতার সহিত অণ্প-আমিষ-ভোজি ভোজি টীম € ও 
হিন্দুদিখের অপেক্ষার্কত শিষ্টতা ও দুশীনতার তুলনা 
করিয়। দেখিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়। এই প্রকার, 
মাংসাশি পশুদিগের ন্যায় মাংসাশি মনুষাদিগ্ের 
জিধাংস! প্রত্ত্ধি যে প্রবল হয়) এবং শশ্যাদিভৌজি 
তর প্রাণিদিগের সায় শন্যাদিভোজি মহুয্যদিশ্বোর 
ও পাতি যা থাকে, রিং তাহার গর গাও 


পপ আপ পাপ পপ 


, Fuwler's Physiology, Chapter II, Section. Lb 
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প্রাপ্ত ছওয়া যায়। অতএব, আমিষ ভোজন যে 
জিঘাংস! প্রবৃত্তি প্রবল হইবার এক প্রধান কারণ, 
ইহাতে সন্দেহ নাই | 

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল হইলে, ধর্মপ্ররততি তাঁহার 
নিকট পরাভূত থাকিবার সম্ভাবন৷ | যাঁহার অন্তঃ 
করণে দ্রয়ার লেশমাঁত্র আছে, তিনি পশু, পক্ষি প্রভৃ- 
তির বধদশ! দৃষ্টি করিয়া অবশ্যই কাতর হন, তাহার 
'সন্দেহ নাই । আর যাহারা পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ 
করিয়৷ এ প্রকার নির্দয় হুইয়া উঠে, যে জন্তুদিগের 
মৃত্যু-যন্ত্রণ। দেখিয়া যন্ত্রণ। বোধ হয় না, দয়া-শৃন্ 
হিংঅ জন্তুর সহিত তাঁহাদের আর কি বিশেষ থাকে? 
মাঁংমবিক্রয়োপুজীবী লোকে পুনঃ পুনঃ প্রাণী বধ 
করাতে এরূপ ককৰুণী-শঁন্য হয়, যে তাঁহারা এই অতি 
নিদাৰুণ বিষম কৰ্ম্ম করিতে আর কিছুমাত্র সঙ্কুচিত 
হয় না| তাহাদের প্রচণ্ড ও নির্দয় স্বভাব অর্ধ সাধ'- 
রণেই বিদিত আছে। একীরণ কৌন কোন দেশে 
এ প্রকার রাজনিয়ম প্রচলিত আছে, যে কোন বিচা- 
ঘালয়ে মরণজীবনবিষয়ক বিচার উপস্থিত হইলে, 
তাহারা জুরি হইতে পারিবে না। অতএব, মাংসাশী, 
মহাশয়ের মাংস ভোজন করিয়া কেবল আপনা- 
দের অনিষ্ট করিতেছেন এমন নহে, পূর্বোক্ত প্রাণি- 
ঘাতকদিগ্কে পশুর সমান করিতেছেন । | 

এক্ষণে, আমিষ ভক্ষণ করিয়! মনুয্যের ক্রোধ হিং- 
সাদি প্রবল ও ধর্মপ্রবৃত্তি সকল ছূর্বল 'করা কর্তব্য কি 
ন, তাঁহ! বিবেচনা! করা! উচিত | পরমেশ্বর প্রাণিং 
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বিশেষে বিশেধ বিশেষ. প্রকৃতি প্রদান করিয়! বাছা 
বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ উপযোগিতা রাখিয়াছেন। তিনি 
যে জন্তর যেরূপ স্বভাব করিয়াছেন, তাহার তদুপ- 
যোগী খাগ্ভ নিরূপণ করিয়! দিয়াছেন। পশুছিংসা 
করাতে, সিংহ ব্যাত্বাদির জিঘাংসা প্রব্বত্তি চরিতার্থ 
হয়, অথচ তাহাদের অন্য কোন প্রন্থত্তির বিকদ্ধ কার্য 
করা হয় না; অতএব, তাহাদের পক্ষে প্রাণী বধ 
করা অকর্তবা নহে। যদি মনুষ্যদিশেরও কেবল জিযঘাং- 
সাদি নিকষ প্রবৃত্তি থাকিত, তবে আহারার৫থ জীব 
হিংসা কর! তাহাদের পক্ষেও অসঙ্গত হইত ন! | যদি 
আমাদের প্রাণী বধ করির। উদর পূর্তি কর! পরমেশ্ব- 
রের অভিপ্রেত হইত, তাহ! হইলে তিনি আমাদিগকে 
কখনই এ প্রকার দয়ার্জ করিতেন না, যে জীবহত্য! 
তুষটি করিলে কাতর হইতে হয়। যে সর্বজ্ঞ সর্বরমন্গ- 
লখলয় বিশ্বঅফীর সমুদায় কার্যের সর্ব্বাংশে পরম 


সুন্দর সামগ্শ্য রহিয়াছে, আমাদের মনের সহিত বাহ 
ব্যবহারের এইরূপ বিষম বিরোধ রাখা কি তাঁহার 


পক্ষে সম্ভব হয়? তিনি মমুষ্যকে বুদ্ধিবতি ও ধৰ্ম্ম- 
প্ররত্তি প্রদান করিয়া! সর্ধ্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন; 
তন্মধ্যে, বুজিবৃত্তি দ্বারা আমিষ ভোজনের সমূহ দোষ 
নিরূপিভত হইতেছে, এবং আঁহারার্থে জীবহিংসা ও 
জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার যে ধর্শপ্রবৃতির বিকুদ্ধ, 
তাহা পুর্বে প্রতিপন্ন করা শ্রিয়াছে। অতএব, যে 
কর্ম করিতে খেলে, ধর্ম প্রবৃত্তির বিকদ্ধ ব্যবস্থার করিতে 
হয় ও লিক. প্রবৃতি প্রবল হয়, তাহা. কদাপি 


আমিষ ভক্ষণ । ১৮৭ 


কর্তব্য নছে; কারণ যে কার্ধা সমুদায় মানসিক তির 
অভিমত, তাহাই কর্তব্য ; যে স্থলে নিকষ প্রববত্তির 
সহিত ধর্মপ্ররত্বির বিরোধ হয়, সে স্থলে ধর্মপ্রবৃত্তির 
উপদেশীন্ুযায়ী ব্যবস্থার করাই বিধেয় | * 

দ্বিতীয়তঃ | কেহ কেছ কহেন, ইতর জন্ত সমু- 
দায় মনুষ্যের হিতার্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, অতএব যে 
কোন প্রকারে তাঁহার! মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে, 
তাহাই কর্তব্য। এ কথা কোন ক্রমেই সর্বতোভারে 
প্রামাণিক হইতে পারে না। যদি মনুষ্যের পক্ষে 
কতকগুলি পশুকে স্বীয় কার্যে নিযুক্ত কর! স্তায়যুক্ত 
বলিরা স্বীকার কর! যার, তথাপি তাঁহাদের প্রতি 
নিষ্ঠুর ব্যবহার শু তাহাদের প্রাণ সংহার করা যে অতি 
গছিত, ইহ! আমাদের সমুদায় ধর্ম্মপ্ররত্তি একমত হইয়! 
অঙ্গীকার করিতেছে । আমাদের প্রাণী বধ করিবার 
সামর্থ্য আছে বলিয়শই যদি তাহাদিশকে বধ করা 
বিধেয় হয়, তবে কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনার আর প্রয়ো- 
জন কি? যে কার্য্য আমাদের পরমোৎক্রষ্ট উপচি- 
কীর্ধ। ও স্তায়পরত! বৃত্তির বিকদ্ধ তাঁহ! সমস্ত নিরবষ্ট 
প্রবৃত্তির সম্পূর্ণরপ অভিমত হইলেও কর্তব্য নছে। 

আর ধীছারা কহেন, সমস্ত ইতর জন্ত কেবল মনু- 
যোর উপকারার্থেই হট হইয়াছে, ভীহাদের এ অভি- 
প্রান নিতান্ত ভ্রাস্তিমূলক, তাঁহার সন্দেহ নাই। ভূতত্ব- 


পপ অসপান 


Fowler's Physiology, Chapter 11. Section. L 
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বিদ্ধ! দ্বার! ইহা নিঃসংশয়ে নিরপিত হইয়াছে, বে 
মনুষ্য উৎপন্ন হইবার কোটি কোটি বৎসর পূর্ব্বে এ 
পৃথিবীতে অপরাপর অশেষ প্রকার জীব বিদ্যমান 
ছিল, এবং তৎপূর্বেই তাহার অনেক জাতি একবারে 
নফ্ট হইয়া শিয়াছে। এক্ষণেও, তূচর, খেচর ও জলটর 
যত ইতর জন্তু আছে, তাহারাই ব। কয় প্রকার প্রানী 
মনুষ্যের ব্যবহারে আসিয়। থাকে? | 
তৃতীয়তঃ। মাংসাশী মহাশয়ের! স্বপক্ষ রক্ষার্থে 
কহিয়া থাকেন, আমিষ ভক্ষণ করিলে শণীরের বল ও 
পুষ্টি বদ্ধি হয়, ওভ্িদ বস্তু ভোজন করিলে নেরূপ হুর 
না| কিন্তু ঠাঁহাদের এ কথ! কত দুর প্রামাণিক, তাহ! 
বিচার করিয়া দেখ! উচিত । মাংসাশী প্রাণি মকল 
অত্যন্ত ক্রোধ-পরবশ হইয়া! অন্তের উপর অত্যাচার 
করে ও অন্যের প্রাণ নাশ করে, ইহ! দৃষ্টি করিয়। 
আপাততঃ বোধ হইতে পারে, যে মাংস আহার করিলে 
বল বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অনেকানেক তৃণ-পত্র-শশ্তা- 
হারি পশুকেও প্রভূত বলবিশিষ$ দেখা যায়। যে রৃৰ 
ও অশ্ব উভয়ই অত্যন্ত বলবান ও মনুব্যের বিশিষ্টরপ 
উপকারী, তাহার! তৃণ, পত্রাদি উত্তিদ বস্তু মাত্র ভক্ষণ 
করিয়া থাকে। তৃণপত্রভোজী গণ্ডার ও হস্তী মাংসাঁশী 
সিংহ ও ব্যাত্ব অপেক্ষায় বলবান্‌ । তৃণাহারী হরিণ 
সমস্ত. মাৎসাশী পশু অপেক্ষায় জ্রতগীমী | বান- 
রের বল ও পরাক্রম অপর সাধারণ সকলেরই 
' বিদিত আছে। অতএব, মীংসাশী পশুদিগের অপে- 
"ক্ষয় ওগুঁন্ভিদভোজী পশুদিগের বল অস্প নহে | - বরং 
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মাংসাশী অপেক্ষায় গুডিদভোঁজী প্রাশিদিগের মধ্যেই 
অধিক বলবান্‌ জন্ত দৃষ্টি কর! যায়। 

এক্ষণে, মনুষেযর বিষর বিবেচনা করিয়া দেখ! 
উচিত। শারীরবিধান বিষ্তায়, পারদর্শী বিচক্ষণ 
পতিত শ্রীযুক্ত উ, লারেন্দ, নাহেব এই প্রকার লিখি- 
পাবেন, যে মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিলেই যে বল ৪ 
সাহস বৃদ্ধি হয়, ইয়ুরৌপ ও আজিয়! খণ্ডের উত্তর 
প্রদেশ-নিবামি কতিপয় জাতির বিবয়ে পধ্যালোচন' 
করিয়া দেখিলে, এ কথা নিতান্ত অপ্রামাণিক বোধ 
ইয় | সেষোইড$ আদ্টিরাক্‌, বুরাট, তক্গুসি, কেমষ্‌- 
শাডেল, লাগ্নযগু- নিবামি লোক, আঁমেরিক! খণ্ডের 
উত্তর-প্রাস্ত- নিবাসী এন্কুইমাকৃম জাতি. ও দক্ষিণপ্রাস্ত 
সন্নিহিত টেরাডেল্‌-ফিউগো-দ্বীপ-নিবাসি লোক, এই 
সমুদায় জাতি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন মাংস, বরং আম মাংস 
পথ্যস্ত ভক্ষণ করিয়। থাকে, অথচ ভূমগ্ডলের অন্য 
কোন জাতি তাহাদের ম্যায় খর্ব, দুর্বল ও সাহসন্থীন 
মছে। ডিনি আর লিখিয়াছেন,। যেকি উষ্ণ কি 
শীতল সকল দেশেই যে মিরবচ্ছিম্ন নিরামিষ ভোজন- 
দায়া শরীরের সম্পূর্ণরূপ, পুষ্টি বর্ধন এবং শারীরিক 
ও মানসিক শক্তি সযুদায়ের সম্যক প্রকার উন্নতি 
হইতে পারে, তাহার যথেউ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। বস্তুতঃ, যখন রসায়ন দ্বারা পাত 


i Tacit on (ডা নিবি 8. by 
W. “Lawrence, Lecture IV, Ciapter IV, | 
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শয়ে নিরপিত হইয়াছে, যে শরীরের পু্টি বর্ধন ও 
বল সাধনার্থে যে সমস্ত পদার্থ আবশ্যক করে, ফল 
শশ্যাদি ওডিদ দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে *, তখন নিরা- 
মিষ ভোজন দ্বার! বলাধান হওয়া] কোন ক্রমেই অস- 
গত নহে | ফলতঃ, তগ্দারা যে সম্যক্‌ প্রকার বল- 
বান হওয়া যায়, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন করা 
যাইতেছে । | 

নিরবচ্ছিন্ন শশ্যাহারী হিন্দুম্থানীরা মৎস্যাহারী 
বাক্জালিদিগের অপেক্ষায় অধিক বলবান | এতদ্দেশীয় 
বিধবা স্ত্রীলৌকে নিরামিষ ভোজন করে, তাহাতে 
অসুস্থ ও দুর্বল হওয়া দুরে থাকুক, মৎস্যাশী সধব!- 
দিগের অপেক্ষায় সবল ও নুস্থ-শরীর হুইয়! দীর্ঘকাল 
জীবিত থাকে। একাঁহার তাঁহাদের স্বান্থ্যাবন্থার 
এক প্রধান কারণ বোধ হয়, কিন্তু মৎস্ত মাংস পরি- 
ত্যাহ করাতে, তাঁহার! যে দুর্যল ছয় না, ইহাতে সন্দেহ 
নাই| যে সময়ে গ্রীক্‌ ও রোমীয় লোকের! অত্যন্ত 
বল ও বীর্ঘ্য প্রকাশ করিয়াছিল, তখন তাহারা 
সামান্য প্রকার নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিত | স্পার্টা 
দেশীয় যে সকল ব্যক্তি ধর্মাপলিনামক স্থানে অসাদান্য 
বল, বীর্ধয, পরাক্রম প্রকাশদ্বার। অবিনশ্বর কী 
লাভ করিয়া গিয়াছে, তাহারা নিরামিযভোজী ছিল। 
আর এক্ষণেও ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী অনেক প্রদে" 
শের এ লোকেরা প্রায় শস্য, ফল, লাকি ভক্ষণ 


Hi 


:* Liebig's Organic Chemistry, a 0: 
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করিয়া থাকে, অথচ তত্ব প্রদেশের মধ্যে তাঁহারাই 
সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ। আয়র্লগড দ্বীপের অমোপজীবী 
লোকেরা কেবল গোলআনলু আহার করিয়া থাকে, 
অথচ তাঁহ্থার৷ যেরূপ বলবান ও পরিশ্রমী,,তাহা প্রসি- 
দ্ধই আছে। নরোয়েনামক অতিশয় শীতলদেশীয় 
সামান্য লোকের! সচরাচর রাই, * হুগ্ধ ও পনির ভক্ষণ 
করে, বিশেষতঃ তদন্তঃপাঁতি কোন কোন প্রদেশের 
লোকে অবাধে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন করে, 
অথচ তাঁহার! শ্রীমান্, বলব'ন্‌ ও দীর্ঘজীবী হয়| কষ 
দেশীয় সৈন্য ও অন্যান্য সামান্য লোকের প্রায়ই 
নিরামিষ ভোজন করিয়। থাকে, অথচ তাহারা অত্যন্ত 
বলিষ্ঠ ও বহু’ পরিঅ্রদী। ম, হুপ্পা সাহেব লিখিয়া- 
ছেন, ফরাশিশদ্িগের তিন ভাগের দুই ভাগ লোক 
কেৰল আলু, জনার প্রভৃতি নিরামিষ কা আহার 
করিয়। থাকে। পোলগু, হঙ্গেরি) সুইজলণ্ড, স্পেইন্‌, 
ইটালি, গ্রীশ্‌ প্রভাতি অন্যান্য দেশের অনেকানেক 
স্থানের সামান্য লোকের! শন্য, ফলাদি ভক্ষণ করির! 
বিলক্ষণ হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, ও পরিশ্রমী হয়। 'স্পেইন্‌ 
দেশীয় খোলিগোনামক নিরামিষভোজী লোকেরা ও 
সর্প নগরের শশ্যাছারী ভারবাহকের! এ প্রকার বল" 
বান্‌, যে সচরাচর মাত মণ তার বহুন করে; এবং সতও 
১৪1১১ মণ৪ লয়! যায়! আমেরিকার অস্তঃপাতী 
মেক্‌ চিনা রনির নেক, স্থানের ইতর লোকে 
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ফল, মূল, শল্য ভক্ষণ করিয়। জীমান্‌, বলবান্‌, পরি- 
শ্রমী ও নুন্থশরীর হইয়া খাকে। আস্তিক খণ্ডের মধ্য- 
ভাগ নিবাসী অনেকানেক জাতি নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ 
ভোজন করিয়। অসঙ্গত বলবিশিষ্ট হয়। ভদভ্তঃপাতী 
জেরা দেশীয় লোকেরা কেবল শশ্য মূলাদি আহার 
করিয়া থাকে, অথচ ভূমগুলে ভাঙ্াদের ন্যায় বলবান্‌ 
পরিশ্রমী যনুব্য প্রাপ্ত হওয়া সুক্কর়। কেরে নগরের 
শশ্যাহারী ভারৰাহুকেরা এত তার ৰহুন করে, যে 
লগুনের ষাংসাশী মগ্যপায়ী ভারৰাহকের। তাহ! শনে- 
ও করিতে পারে না। নিশ্রো জাতীয় লোক যে সমস্ত 
বস্তু আহার করে, তাহার অধিকাংশই নিরামিষ, 
অথচ তাহাদের বেরূপ শারীরিক শক্তি ভা প্রসিন্ধই 
আছে। দক্ষিণ সমুক্রস্থ অনেকানেক দ্বীপনিবাসী 
লোকেও এরূপ আহার করিয়। থাকে অথচ তাছাদের 
এ প্রকার প্রভূত বল, যে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ইংলতীয় 
মালারাও মললয়ুদ্ধে তাহাদের নিকট এ প্রকার পরা* 
জিভ হইয়াছিল, যে ভাছাতে .কোন ক্রমেই তাহা" 
দিশের সমকক্ষ বলিয়। পরিগণিত ছইতে পারে না। 
ইংলণ্ে ও আমেরিকার অন্তঃপীভী ফিলেডেল্ফিয়। 
নগরে বাইবেল্ত্রীফীন নামে এক খ্রীষ্ীন্‌ সম্প্রদায় 
আছে, তাহারা আদিষ ভোজন ও সুরাঁপীন করে না 9, 
অথচ এ প্রকার অবগত ছওয়। শিয়াছে, যে ভৎসপ্প্র- 
দায়ী লোকে পরিশ্রম বিষয়ে ততৎ-প্রদেশীয় মাংনাশী 
ব্ক্তিন্িশ্বের অপেক্ষায় কোন ক্রমেই হীন নহে। 
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করিয়া আমাদের নিশ্চিত প্রতীতি হইয়াছে, যে বল- 
বান ও শ্রমক্ষম হইবার নিমিত্তে স্থুরাপান ও মাংস 
ভোজন আবশ্যক করে না| * 

অতএব, মৎস্য মাংস ভোজন করিলেই" যে বলরৃদ্ধি 
হয়, নতুবা হয় না, অনেক স্থলেই এ কথার অন্যথ! 
দেখ! যাইতেছে | ফলতঃ বলিষ্ঠ হইবার প্রতি বাঁস- 
স্থানের গুণ, পিতা মাতার বলাধিক্য, ব্যায়াম ও যুদ্ধ 
শিক্ষা প্রভৃতি অন্তান্য অনেক কারণ আছে। আর 
যদি মাংস ভক্ষণ করিলে যথার্থ অপেক্ষারুত বলাধিক্য 
হইত, তাহাতেই বাকি? সর্ব প্রকার সাংসারিক 
কাঁধ্য সম্যক্রূপে সম্পন্ন করিবার নিমিত্তে আমাদের 
যত শক্তি আবস্ঠুক করে, আমিষ ভক্ষণ না করিয়া 
যদি তাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া! যায়, তবে মৎস্য 
মাংস আগার দ্বার রিপু প্রবল ও তদর্থে প্রাণী ন্ট 
করিয়া দয়! রূপ পরম ধর্মে জলাঞ্জলি দিবার প্রয়ে!- 
জন কি? কোন ধনাঁঢা ব্যক্তির ধন হরণ করিয়! 
ধনী হওয়া যদি গ্যাঁয়-বিকদ্ধ হয়, তবে যখন জর্গদীশ্বর 
আমাদের সম্পূর্ণ স্বান্থালাভ ও যথেষ্ট বল প্রাপ্তির অন্যান্ত 
উপায় ধার্য করিয়া দিয়াছেন, তখন আহারার্থে 
প্রাণীবধ রূপ দোঁষাকর কার্ধ্য কর! কি অন্তাঁয় মছে? 
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যদিও এস্থলে অনুষঙ্গাধীন শারীরিক সুস্থতার বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি তদ্বিযয়ে আমিষ ও নিরা- 
মিষ ভোঁজনের ফলাফল বিবেচনার্থ কিঞ্চিৎ লেখ! 
অনজ্গত' নয়। সিল্বেস্টর্‌ গ্রেছাম ও, স, ফোঁলরু, 
জ, ফ, নিউটন্‌, জঁ, স্মিথ, ডাক্তার উ, অ, আল্কট্‌, 
হিউফলণ্ড, চীন্‌, লেঘ্ব, বকান্‌, ক্রেজি, আ, লাল্‌, 
পেশ্বটন্‌ হুইটল| প্রভৃতি অনেকানেক বিচক্ষণ পণ্ডিত 
ও বহুদর্শী চিকিৎসক প্রঢুর প্রমাণ দিয়া! কহিয়াছেন, 
আমিষ ভোজন করিলে, শরীর অসুস্থ ছইয়। যর 
যক্ষা, রাজযনক্ষম; পাঁদশোঁধ, বাত, অপম্মার। বন্থবিধ 
অজক্ষত ইত্যাদি নানাপ্রকীর রোগ উৎপন্ন হয়, এবং 
অনেক উদাহরণ প্রদর্শন পূর্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
যে মাংসাহাঁর পরিত্যাগ করিলে, অনেকানেক অত্যুৎ- 
কট প্রগীড় রোগ নফ হইয়া শরীর সুস্থ ও সবল হয় | 
স, গ্রেহাঁম। ও, স, ফৌলর্‌, ডাক্তার পার্মলি, লেছ্‌ঃ 
ব্যানিস্টর্‌, টেলর, জ, পোর্টর্, ন, জ, নাইট) জ, 
ন্মিথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত চিকিৎসকের! স্বয়ং 
মাংসাহার পরিত্যাগ করাতে, যক্ষা ক্ষত, অজীর্ণতা, 
অভিসার, অপশ্মার প্রভৃতি অনেকানেক গাঢ় রোগ 
হইডে উত্তীর্ণ হইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও অমক্ষম 
হইয়াছেন, এবং নিরামিষ ভোজনের বিধি দিয়। কত 
কত চিররোগীর ছুঃসাধা রোগের শাস্তি করিয়া তাঁহ'!- 
দের ভগ্ন শরীর লুস্থ করিয়াছেন | পূর্বোক্ত লে ও 
নিউটন্‌ সাহেবের! সপরিবারে আমিষ ভোজন পরি- 
ভগ করেন, ইহাতে তাহার ও তাঁহাদের পরিবার 
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সমস্ত ব্যক্তি রোগশাস্তি ও স্বাস্থালীভ বিষয়ে বিশিক 
রূপ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাক্তীর এবরক্রন্বি 
স্বপ্রণীত পাকস্থলীর রোগ বিষয়ক গ্রন্থে লেখেন, 
আমার এক রোগী নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ 'ভোজন 
আরস্ত করিরা উৎকট উদরাময় ও শিরোরোগ হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্বোক্ত স্মিথ সাহেব নিরামিষ 
, ভোজন অবলম্বন করাতে বহুকালব্যাপী দুঃসাধ্য 
রোগ হইতে মুক্ত হুইয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছেন, 
“তদনন্তর যতবার আঁমি পুনর্ধার আমিষ ভক্ষণ আর্ত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি, ততবারই শারীরিক অস্বুন্থত! 
বোধ হওয়া ভাহা! হইতে নিৰৃত হইয়াছি।” স্থুবি- 
খ্যাত শেলি সাহেব কহেন, যত ব্যক্তি আমিষ ভক্ষণ 
পরিবর্জন পুর্বক নিরামিষ ভোজন আরস্ত করিয়াছেন, 
তদ্বার। ভাহাদের কাহারও কিছুমাত্র অনি হয় 
নাই, বরং অনেকেরই বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। 
পূর্বোক্ত গ্রেহাম্‌ সাহেবের কতগুলি শিষ্য এ বিষয়ের 
উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। তীহারা মৎস্ত মাংস পরিত্যাগ 
পূর্বক মুস্থ ও হচ্ছন্দ শরীরে কাল যাপন করিতেছেন | 
ইংলণ্ডে নিরামিষ ভোজিদ্নিগের এক সভা আছে। 
সে সভার সভ্যদিশের মধ্যে অনেকে আমিষ ভোজন 
পরিত্যাগ করিয়। পুর্কাপেক্ষা সমধিক সুস্থতা লাভ 
করিয়াছেন। নিউ হয়র্কের অস্তঃপাতী আলবেনি: 
নামক নগরে অনাথ বালকদিগের ভরণ পে ষ্পার্থে 
এক অনাখনিবাস সংস্থাপিত হয়; তথায় প্রথমে ৭ | 1 
৮০ জন বালক. অবস্থিতি করিত। তা ছাদে মধ্যে 
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নিয়ত ৪, & ৰ! ৬ জন করিয়া পীড়িত থাকিত, এবং 
শাঁড়ে প্রায় প্রতি মাসে এক জন মৃত্যুমুখে পতিত 
হইত | পরে, যখন তথাকার অধ্যক্ষের তাহাদের 
আমিষ ভোজন পরিবর্জন প্রভৃতি স্থনিয়ম করিয়া 
দিলেন, তখন তাহারা রোগের হস্ত হইতে মুক্ত হুইয়। 
সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতে লাগিল 1৯ 

নিরামিষ ভোজনদ্বারা যে রোগ শান্তি ও সুস্থতা, 
বৃদ্ধি হয়, তাঁহার এই প্রকার ভূরি ভূরি উদাহরণ অং- 
গ্রহ করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহ! হইলে অত্যন্ত 
বাহুল্য হইয়া পড়ে। অতএব আর হুই একটি দৃষ্টান্ত 
প্রদর্শন করির। নিরস্ত হইতেছি | 

আমেরিকার অন্তান্ত চিকিৎসকের! নিরামিব ভোজ- 
নের বিষয়ে কিরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ইহ! 
জানিবার নিমিত্তে ডাক্তার নার্থনামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎ- 
সক এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়! দিয়াছিলেন| তা- 
হাতে, তৎপ্রদেশীয় চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যত ব্যক্তি 
তাহার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, সকলেই প্রচুর 
প্রমাণ প্রদশন পূর্ধক এই প্রকার লেখেন, যে মৎস্য 
মাংস পরিত্যাগ পূর্বক নিরামিষ ভোজন করিলে যে 
কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ঘটন! হয়, ইহা কোন 
স্থলে দৃষ্ট হয় নাই; প্রত্ুত, তদ্বারা যে শরীরের 
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সুন্থত৷ ও বলরৃদ্ধি হর, এবং অবিশ্রান্ত অধিক কাল 
ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিলেও যে ক্লান্তি বোধ হয় না, 
ইহাই জঅব্ধত্র প্রত্যক্ষ হইয়াছে । ৯ 
এতদ্দেশীয় হিন্দুদিগের অপেক্ষায় মোঁসলমানদিগের 
মধ্যে যে অধিক অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী দেখা যায়, ভাহা- 
দের মাংস ভক্ষণ তাহার এক প্রবল কারণ রূপে প্রতীয়- 
মান হয় | 
আর ডাক্তর রিজ এলডনন্‌, টেপান্‌, উ, ডিবি- 
ড্সন্, এ, পোলর্ড, পূৰ্বোক্ত স, গ্রেহাম্‌, জ, ষ্টেটলস্‌ 
সাহেব প্রভৃতি অনেকে বিস্তর উদাহরণ সম্বলিত লিখি, 
য়াছেন, যে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তত্রস্ট 
মাংনাশী লোকেরা তদ্বার। অধিক আ'ক্রস্ত হয়। 
হাখাত্যাপন্ন কৰুণাময় হোয়াৰ্ড, সাহেব যখন ভি 
ভূরি ঘো.তর-মরকাীক্রীস্ত স্থানে খীমন ও অবশ্থিতি 
করিয়াছিলেন, বহুতর অস্বাস্থ্যকর কারাগারে প্রবিষ্ণ 
হইর়াছিলেন। এবং অনেকানেক রোগীর সহিত সং 
জিউ হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি ষ্ঠ মাংস 
পরিত্যাগপর্ক কেবল নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ ও জল মা 
পান করিতেন | ইহাতে, রোখিদিখের সহিত এত 
সংস্রুত হইলেও, তিনি সর্ব স্থানে সুস্থণরীর থাঁকিয়। 
মারীভয় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন | নিরামিষ ভোজনেব 
গুণ তাহার এ প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, যে অন্তান্য 
ব্যক্তিদিগকেণ্ড মরকের 'লময়ে নিঃশেষে মৎস্ত মাংন 
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পরিত্যাই করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন| তিনি পর- 
লোক প্রাপ্তির অত্যস্প কাল পূর্বে এই প্রকার লাখিয়া 
শিয়াছেন, যে ফল ও শস্য ভক্ষণ করিলে, মনুষ্যের 
শরীর সর্ধতোভাবে যেরূপ সুস্থ থাকে, মাংস আহার 
করিলে সেরূপ কখনই থাকে ন| | * 

মনুষ্য নিরামিষ ভোজন করিয়া যেরূপ সুস্থ ও সবল 
থাকিতে পারেন, সেইরূপ যে দীর্ঘজীবীও হইতে পারেন, 
তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়! যায়। গ্রীশ দেশীয় 
সক্রেটিম্‌, প্লেটো, জিনো, এপিকিউরম্‌ প্রভৃতি নিরামিষ 
ভোজী প্রাচীন পণ্ডিতের! সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত 
ছিলেন। য়িহুদি-জাতীয় জোজেফ্স্নামক পুরারত্তবেত। 
লিখিয়াছেন, এসেনিনামক সম্্রদায়ী লোকে নিরামিষ 
ভক্ষণ করে, এবং এরূপ দীর্ঘজীবী হর, যে তাহাদের 
মধ্যে অনেকে শত বর্ষ অপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত 
থকে। ইয়ুরোপের অন্তঃপাতি নারোয়ে দেশীয় যে 
সকল ফল-খূল-শম্ত ভোজী নামান্য লোকের বিষয় পূর্বে 
লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে গড়ে যত দীর্ঘজীবী 
লোক পাওয় যায়, প্রায় অন্য কোন দেশে তত প্রাপ্ত 
হওয়া যয় না। ইয়ুরোপ খণ্ডের অন্তঃপীতী কষ, 
দেশীয় সামান্য লোকের! যে প্রায় নিরামিষ ভক্ষণ করিয়া 
থাকে, পুর্বে তাহার বিবরণ করা খিয়াছে। শ্রীযুক্ত জান 
স্মিথ সাহেব স্বপ্রণীত ফল ও, শস্য ভোজন বিষয়ক গ্রন্থে 
দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি বিষয়ক প্রসঙ্গ মধ্যে লিখিয়াছেন, 
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যে ইতঃপূর্বে কষ, দেশীয় শ্রীকৃ চর্চ নামক খ্ৰীষ্টীন্‌ 
সম্প্রদায়-ভুক্ত যে সবল ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! 
গিরাছে, তন্মধ্যে সহআধিক ব্যক্তির বয়ংক্রম শত 
বর্ষের অধিক, অনেকের আয়ু ১০০ বৎনর' অপেক্ষার 
অধিক ও ১৪০ বৎসরের অনধিক, আঁর চারি জনের 
আয়ু ১৪০ বৎসরের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক | 
"মেক্সিকোর ফল-মূল-শস্য-ভোজী আদিম নিবাদী লোকের 
মগেযে অনেকেই শতায়ু প্রাপ্ত হয়, অথচ তাহাদের 
কেশ পক্ষ ও শরীর জরাগ্রস্ত হয় না| আমেশ্রকা- 
শণ্ড-নংক্রান্ত পশ্চিম ইণ্ডিয়া-নামক দ্বীপস্থিত নিরামিষ- 
ভোজী দাসের! এরূপ দীর্ঘজীবী হয়, যে তাহাঁদের মনো 
১৩০ বর্ষের অধিক ও ১৫০ বৎসরের অনধিক কাল 
জীবিত থাকে এ প্রকার অনেক ব্যক্তির বিবরণ প্রাপ্ত 
হওয়া গিয়াছে | * 

ইংলণ্ড নিবাসী রদ্ধ পার্‌ নামক প্রসিদ্ধ দীর্ঘজীবা 
ব্যক্তি সামান্য প্রকার ৰুটী, পনির, দুগ্ধ প্রভৃতি নির।- 
মিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ১৫২ বৎসর জীবিত ছিল 
আমেরিকার শটেল্বেরী নগরে, প্রাট নামে এক 
ব্ক্তি ক্রমাগত ৪০ বৎসর মৎস্য মাংস আহার করেন 
নাই, অথচ তিনি ১১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পরলোক 
প্রাপ্ত হন, এবং প্রায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার শরীর 
স্ববশ ও সবল ছিল । জু, এফিঙ্ঘাম্‌ নাদে এক হ্‌ঃখী 
ইংরেজ সচরাচর মাংস ভক্ষণ করিত না) ফল শস্যাদি 
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আহার করিয়! থাকিত, অথচ ১৪৪ বৎসর জীবিত 
ছিল। সে ব্যক্তি বিলক্ষণ বলবান্‌ ও পরিশ্রমী, এবং 
কিরৎকাঁল যুদ্ধ-ব্যবমার়ে নিযুক্ত ছিল। শত বৎসর 
বরঃক্রমৈর পূর্বে একবারও পীড়িত হইয়াছিল কি ন।, 
সন্দেহ স্থল, এবং মৃত্যুর অফ্টাহ পুর্বে ১॥ ক্রোশ পথ 
পদরজে গমন করিয়াছিল | সে সচরাচর ফল, মূল, 
শস্যই ভক্ষণ করিয়া! থাকিত, তবে কদাচিৎ কখনও 
মাংসাহার করিত | নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন 
করিয়!, জান্‌ বেল্স্‌ ১২৮, পালনামক বানপ্রস্থ ১১৫, 
এবং সেণ্ট এপ্টনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। ভুবন 
বিখ্যাত বেকন্‌ সাহেব এই প্রকার বিস্তর প্রমাণ 
প্রাপ্ত হইয়! স্বপ্রণীত মরণজ্জীবন বিষয়ক গ্রন্থে এইকপ 
লিখিয়াছেন, যে যে প্রকার আহার করা পিথ!গোরস্‌ 
নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অভিমত, তদনুরপ ভোজন 
দীর্ঘ জীবন প্রাপ্তি পক্ষে অত্যন্ত উপকারী | ড'ক্রার 
ছিউফলগু কহিয়াছেন, যে সকল লোক যৌবনের প্রারস্থা- 
বধি আমিষ ভোজন পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের 
মধ্যেই অধিক দীর্ঘজীবী ব্যক্তি প্রাপ্ত হওয়! যার | ৯» 

মনুষ্য নিরামিব ভোজন করিরা যে দীর্ঘ জীবন 
প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার এই প্রকার ভূরি ভূরি 
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারা যায়| এতদ্দেশীয় বিধবার 
সামান্যতঃ দীৰ্দজীবী হয়, কোন কোন পতিহীন! স্ত্রীকে 
শত বৰ্ষের৪ অধিক আব্ুঃপ্রাণ্ত হইতে দেখা খিয়াহে। 
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ফলতঃ রমারন-বিষ্টা-বিশারদ অদ্বিতীয় পণ্ডিত জ, 
লিবিগ_ এবং ডাক্তার লেমন্‌ প্রভৃতি অন্যান্য বিষ্টা- 
বান্‌ ব্যক্তি অবধারণ করিয়াছ্কেন যে মাংস ভক্ষণ 
করিলে, শরীর শীত ক্ষয় হইতে থাকে, একীরণ তাহ! 
পূরণ করিবার নিমিত্তে মাংসাশিদিগকে পুনঃ পুনঃ 
আহার করিতে হয়| মাসেট্‌ গুলিবর্‌ প্রভৃতি শারীর- 
বিধানবেভ| পণ্ডিত লিখিরাছেন। যে, নিরামিষভোজী 
ব্যক্তিদিগের রক্ত মাংমাশিদিগের অপেক্ষায় নির্মল 
হয়, এবং তাহ! শরীর হইতে বাহির করিয়া দেখ! 
গিয়াছে মাংসাশিদিগের রক্তের ন্যায় শীত্ব পচিয়। 
যায় ন।| এই সমুদায় বিবেচন। করিয়া গ্রেহাম্‌ ও স্মিথ, 
সাছেব কহিয়াছেন। নিরামিষ ভোজন করিলে যে অপেক্ষা 
কত দীর্ঘজীবী হওয়। যাঁর, তাহার সন্দেহ নাই | * 

চতুর্থতঃ|_অনেকে কহেন, সুপ্রসিদ্ধ মাংসাশী 
পশুদিশের দন্ত ও মনুবোর দত্ত এক প্রকার, অতএব 
দন্তের আঁকার বিবেচন। করিয়া দেখিলেও মনুষ্যকে 
মাংসাশী জীবের মধ্যে গণিত করা উচিত। কিন্ত 
মাংসাশিদিগের এ যুক্তি নিতান্ত অমূলক এ কথা 
যথার্থ বটে, যে মাংসভোজী ও উদ্ভিদভোজী জন্ত- 
দিশের দন্তে পরস্পর বিস্তর বিভিন্নতা আছেঃ এমত 
কি, শারীরস্থানবেত্তা পণ্ডিতের! দন্তের আঁকার মাত্র 
দৃষ্টি করিয়া কোন্‌ পশু মাংসাশী ও কোন্‌ পশু উত্ভিদ- 
ভোজী, এবং কোন্‌ পশু কিরূপে জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহ 
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করে, তা! নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়া দিতে পাঁরেন | 
কিন্তু প্রধান প্রধান শারীরম্থানবেত্ব|। ও শীরীরাবিধান- 
বেত পগিতের। প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে দত্তের 
আকায় ও অন্তান্ত অনেক বিষয় পর্যালোচনা করিয়! 
দেখিলে প্রতীতি হয়, যে মাংসাহার কর! মন্ষ্যের 
স্বভাব-সিদ্ধ নহে; ফল, মূল, শশ্যই ঠাঁহার উপযুক্ত 
খাছ | মনুষ্যের দন্ত বানর ও বনমানুষের দত্তের 
সদৃশ বরং এবিষয়ে মনুষ্য অপেক্ষায় বানর, বনমানুষ, 
অশ্ব, উ্ট ও হুরিণের সহিত মাংদাশী পশুদিশের 
অধিক সাদৃশ্য আছে | ইহাতে) যখন মৎস্য মাংস 
বানরাদির খাদ্য নহে, তখন তাহ! মনুষোর স্বভাব 
সিদ্ধ খাগ্ঠ বলিয়। স্থির করা কোন ক্রমেই সঙ্গত 
হর না। শুকর কখন কখন আমিষ ভক্ষণ করিয়। 
থাকে, তাহার দত্তের আকার প্রকারও তদনুরপ । 
তাহার কষের দাত উদ্ভিদভোভী পশুর ন্যায়, ও 
অন্তান্ট কতকগুলি দন্ত মাংসাশী পশুর ন্যায় । যদি 
আমিষ নিরামিষ উভয় প্রকার বস্তু ভোজন কর! মনু- 
ষ্যেরও স্বভাবসিদ্ধী হইত, তবে দন্তের গঠন বিষরে 
তাহার এ প্রকার ইতর-বিশেষ খাঁকিত, তাঁহার 
সন্দেহ নাই | ফলতঃ কেবল দন্ত কেন? লিনিয়স্‌ 
গ্যাসেণ্ডি, ডৌবেল্টন্‌ লায়েন্স, লর্ড মন্বোডো, কুবি- 
অৰ, টামস্‌ বেলসর্‌, এবেরাড্‌ হোম্‌ প্রভৃতি প্রধান 
প্রধাম শারীরস্থানবেত্ত! ও শারীরবিধানবেত্তা পণ্ডি- 
তের! নিরূপণ করিয়াছেন, যে দত্তের আকার, হনুর 
গঠন, হুনু-লঞ্চালনের প্রকার, অস্ত্রের দীর্ঘতা, বককতের 
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আয়তন, এবং অন্তান্ত অনেকানেক বিষয়ে উদ্ভিদ- 
ভোজী পশুদিখের সহিত মনুষোর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য 
আছে, কিন্তু মাংসাশী পশুদিগের সহিত কিছু মাত্র 
সানশ্ট নাই। উত্ভিদভোজী পশুদিগের ভক্ষ্য চরণ 
এ পরিপাঁকার্থে অধিক লালা আবশ্যক করে, এক'রণ 
তাহাদের মুখ হইতে অধিক লাল নিঃস্থত হয়, এবং 
তাহাদের শারীরিক শুস্থতা বিধানার্থে অধিক শ্বেদ 
নিঃনরণ আবশ্যক করে, একারণ তাহাদের লোঁমকপ 
ভঙ্গতে অধিক ঘৰ্ম্ম নির্গত হয়| মনুষ্যেরও তদরূপ 
অধিক লালা ও অধিক স্বেদ নিঃসৃত হইয়া খাকে।* 
বিশেষতঃ বানর, বনমানুষ, মানুষ এ ত্রিবিধ প্রাণীর এই 


Report con mom শী িশিশিশীশশশিিশিশীশীিটশীশিশিীশাোিশীোশািটশিিীপীশিশিিটাীশাশিশিিতি Sante aea oe i + 0 mo + + 


*]1 the absence of claws and other offensive 
Weapons ; in the form of the incisor, cuspid, and 
molar teeth : in the articulation of the lower jaw; 
in the form of the zygomatic arch; in the size ot 
the temporal and masseter muscles and salivary 
glands ; in the length of the alimentary canal; 10 
the size and internal structure of the colon and 
cecum ; in the size of the lives ; and in the number 
of perspiratory glands: in all these respects, man 
Ccluoscly resembles 2 01088 of animals— 
Fruits and Farinacea,: &c, by John Smiths, Part 
Il. Chap J. 
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সমুদায় অবিকল এক প্রকার! * অতএব, পূর্বোক্ত 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরী কহির| শিয়াছেন, সমুদায় 
শারীরিক বাবস্থা বিবেচনায় মনুষাকে কোন ক্রমে 
মাংদাশী বোধ হয় না, ফল-মূল-শস্য-ভোঁজী বলির 
স্থির করাই কর্তব্য | 1 

পঞ্চমতঃ|-মাংসাশী মহাশয়দিগের আর এক যুক্তি 
এই যে তৃণ, পত্র, শশ্যাদি ভোজী জন্য সকল মৎস্য 
মাংস পরিপাক করিতে পারে না, এবং মাংসাশী 
জন্তুর ফল, মূল, শস্য, তৃণাদি পরিপাক করিতে পারে 
না, কিন্তু মনুষ্য উভয় প্রকার খান্যই পরিপাক করিতে 
পারেন, অতএব তাহার পক্ষে উভয় প্রকার দ্রবাই 
আহার করা বিধেয়। কিন্তু উহাদের প্রতিপক্ষীয় 
পণ্ডিতের! যে প্রকারে এ যুক্তি খণ্ডন করেন, তাহ! 
লিখিত হইতেছে | পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখা 
গিয়াছে, যে অভ্যাসদ্বারা বস্তু বিশেষ পরিপাক করি- 
বার শক্তি বৃদ্ধি হইয়! থাকে ব্যাস্ত স্বভাবতঃ মাংসাশী 
হইলেও যে নিরামিষ বস্তু পরিপাক করিতে পারে, 
তাহা পূর্বেই উল্লেখ কর! খিয়াছে। কলিকীভা-নিবাঁসী 
কোন ভদ্রকুলোভ্তব গৃহস্থের একটা বিড়ালের এপ্রকার 


স্পা পিপিপি 


পাত্রী etl hee ee শীশিশীীিিিশিশশীিি নিট + পা পাশাপাশি 


® Thus we find, whether we consider the teeth 
aud jaws, or the immediate instruments of digestion 
the human structure closely resembles that of the 
Simic , all of which, in their natural state are com- 
pletely herbivorous.— Lectures and comparative Anatomy ©: 
Physiologg, de. by VW. Lauwreuce, Lecture IV, 
Chapter VI. 

1 Fruits and Farinacea, &c, Part 11, Chap. 1.11, 
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অভ্যাস হইয়াছিল, যে মাংস দিলেও আহার করিত 
না1 এইরূপ, সিংহ, ব্যাত্ব, বিড়ালাদি মাংসাশী পশুর! 
যে নিরামিষ বস্তু ভোজন করিয়! সুস্থ শরীরে থাকিতে 
পারে, ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মেষ 
বৃষ ও অশ্ব স্বভাবতঃ নিরাঁমিষভোজী, কিন্তু অভ্যাস 
করাইলে, তাহারাও মাংস ভক্ষণ করিয়! সুন্থশরীরে 
থাকিতে পাঁরে। আরব দেশের অন্তঃপাতী কোন 
কোন স্থানে যথেষ্ট তৃণ, পত্রাদি ন! থাকাতে, তখা- 
কার লোকে অশ্বাদিখিকে মৎস্য ভক্ষণ করায় | পূর্ব- 
কার গ্রাল্নামক ইয়ুরোপীয় লোকেরা অশ্ব ও বৃষ- 
দিশকে মৎস্য ভক্ষণ করাইত। নরোয়ে ও ভারত: 
বর্ষের দক্ষিণথণ্ডের কোন ২ স্থানেও এইরূপ রীতি প্রচ- 
দিত আছে। বরং কোন কোন স্থলে এপ্রকাঁর দুড়ি 
কর! খিয়াছে, যে নিরামিষাশী জন্তুর আমিষ ভক্ষণে 
এরূপ অভ্যাস পায়, যে তৃণশস্যাদি ভোজনে আর 
অভিৰুচি থাকে না। কোন জাহাজের মাল্লারা এক 
মেষ শাবককে কিছু কাল মাংস ভক্ষণ করিতে দিয়া- 
ছিল, তাহাতে তাহার এরূপ অভ্যাস হয়, যে কয়েক 
মাস পরে তাহাকে তৃণাদি দিলে, তাহা আহার 
করিল না| ফল, মূল, শশ্যাদি আহার করাই বন- 
মন্নধোর স্বভাবসিদ্ধ ; কিন্তু এবেল্নীমক এক সাহেবের 
একটি বনমানুষ ছিল, সে তাহার সমভিব্যাহারে জাহাজে 
আসিতে আসিতে অত্যণ্প দিবসের মধ্যেই বিলক্ষণ 


মাংসাশী হইয়া উঠিয়াছিল। * এইরূপ ফল, মূল, শস্য 
৭ Fruitsand Farinacea, &c. Part 11 Chap. 11, 
Shelly’s Poetical Works, Queen Mab. Note 17. 
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বুরাট প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের সহিত 
হিন্দুঃ চীন, প্রভৃতি নিরামিষভোজী ও অপ্পামিষ- 
ভোজী লোকদিগের তুলনা করিয়া দেখিলেই তাহ! 
অনারঠসে ' অবগত হওয়া যায়| তবে ইংরেজ, ফরা- 
শিশ প্রভৃতি হয়ুরোপীর লোঁকদিশকে যে বুদ্ধিমান ও 
ক্ষমতীপনন দেখা যায়, তাহাদের স্বাভাবিক শক্তি, 
স্বদেশের গুণ, শিক্ষার ম্ুপ্রণালী ইত্যাদি অন্যান্য 
অনেক কারণ আছে। তন্তৎ দেশীয় প্রধান প্রধান 
পণ্ডিতের! স্বয়ং এ বিষয়ে যে প্রকার পরীক্ষা করিয়। 
দেখিয়াছেন, তাহ! বিবেচনা করিলেই চরিতার্থ হওয়! 
যায়। থিয়োফাদ্টদ্‌ ও ভায়োজিনিস্নামক প্রাচীন 
পণ্ডিত এবং অতিশয় খ্যাতীপন্ন ফাঁঙ্কলিন্‌ ও সর 
জান্‌ সিঙ্কেয়র নাহেবেরা স্পষ্ট লিখিয়! শিক্লাছেন, 
যে মাংস ভক্ষণ করিলে বুদ্ধি মলিন ও মন্দীভূত হয়, 
আর ফল, মূল, শশ্যাঁদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন করিলে 
বুদ্ধি সতেজ হয়, বিবেচনা-শক্তি বৃদ্ধি হয়, এবং 
প্রধান প্রধান মনোরৃত্তি পরিদ্ধত হয় ।* 

জিনো, এপিকিউরস্। মেনিভিমস্, পিখাগৌরস্ ৪ 
ভাঁহার মতানুখামী বিজ্ঞ ব্যক্তি সকল, ইত্যাদি প্রাচীন 
গ্রীকৃ পণ্ডিতের এবং মহাকবি শেলি ও বায়রন্‌ 
প্রভৃতি ইদানীন্তন অনেকানেক বিদ্যাবান্‌ ব্যক্তি মৎস্ত 
মাংস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমিষ ভক্ষণ করিলে 
উত্কৃউ মনোরতি সকলের কুত্তি হয় না বলিয়া, অসা- 


পাপত 


পাশ পতি 


# Fruits and Farinacea, &c. Part III. Chap. XIII, 
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মান্য ধীশক্তিসম্পন্ন Ci সর আইজাক্‌ নিউ- 
টন লাহেব তাহার দৃর্টিবিজ্ঞানব্ষয়ক সব্বোতরু্ট 
গ্রন্থ রচনার সময়ে নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন 
করিতেন | র 


পূর্ব্বোক্ত আঁল্বেনি মণরস্ক অনাথনিবাসের বাল, 
কেরা নিরবচ্ছিন্ন নিরামিষ ভোজন আর্থ করিবার 
তিন বৎসর পরে, তথাকার অধ্যাপক কহিয়'ছিলেন, 
যে নিরামিষ ভোজন 'আরম্ত করাতে, এখানকার বাল- 
কদিগের যে অত্যন্ত উপকার হইয়াছে, তাহার কিছু 
মাত্র সন্দেহ নাই| তদ্দারা তাহাদের বুদ্ধি, মেধা ৫ 
স্মৃতিশক্তি যে প্রকার বৃদ্ধি হইয়াছে, তাঁহাঁতে আমার 
আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি তাহাদিগকে যে কোন 
বিষয়ে শিক্ষ। দিতে সমর্থ, তাহাই তাহার! শিখিব'র 
নিমিত্ত ব্যগ্রাত। প্রকাশ করে ও অনায়ানে বুবিতে 
পারে। পুর্ধোন্ত গিঙ্ছেয়র সাহেব আয়লগু-নিৰাসা 
কতকগুলি বালকের বিবয়ে এই প্রকার লিখিত্াছেন, 
তাহারা যত দিন নিরামিষ দ্রব্য ভক্ষণ করিত, তত 
দিন গান ও কৰ্ম্ম ছিল, পরে মাংস ভক্ষণ আর্ত 
করিয়। অলস, অকর্শুণা ও বৃদ্ধি বিষয়ে হীন হইল ৷ 1 


রখ 


সপ্তমতঃ | কেহ কেহ কহেন, যে সকল শীতল 
প্রদেশে শস্যাদি জন্মে না, এবং রৃন্মাদি ফলবান হয় 
না, তথায় আমিষ ভক্ষণ ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই 


* Fruits and Farinacea, &c. Part IH, Chap, XI. 
Tt Fruits aud Farinacea, &c, Part IL, Ciop. AI, 
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চলে ন! | বিবেচনা করিলে, ইহার উত্তর আপনা হুই- 
তেই উপস্থিত হইতে পারে | যে সকল দেশে শশ্যাঁদি 
কিছুই জন্মে না, শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুদায় 
যথোচিত ,উন্নত হয় না) সুতরাং যেখানে লোকের 
জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতা ব্দ্ধির অশেষ প্রকার ুর্নিবা্য 
প্রতিবন্ধক রহিয়াছে, কষিশক্তিনম্পন্ন বুদ্ধিমান মনুষা- 
দশের সে স্থানে অবস্থিতি করাই বা কোন্‌ যুক্তি সিদ্ধ? 
কলিকাতায় অবশ্থিতি করিলে, সর্ব প্রকার শাশীরিক 
নিয়ম পালন করিতে সমর্থ হওয়! যায় না বলিয়া, কি 
সর্ব স্থানেই শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করা বিছ্িত বলা! 
যায়? সেই রূপ পৃথিবীর প্রীস্ত বিশেষে দুই এক স্থানে 
যথেষ্ট বৈধ অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না বলিয়া, কি সব্ব- 
ত্রই অবৈধ অন্ন ভোজন কর] বিধি-সম্মত হইতে পারে? 
আর ভবিষাতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া 
সে সকল স্কানও বৈধান্নভোজী ব্যক্তিদিগের বামযোগা 
হওয়া অজন্তাবিত নহে। এক্ষণেও লাধ্লীগু নামক 
অতিশয় শীতল দেশের অনেকীনেক প্রদেশে যব, রাই, 
€ট এই ত্রিবিধ শস্য এবং শৌঁলআলু যথেষ্ট উৎপন্ন 
হয়, এবং তথায় এক প্রকার হরিণ জন্মে, তাহার দুগ্ধ ও 
পান করা যায় |* 

আর, মরোঁয়ে, কষ প্রভৃতি অত্যন্ত শীত প্রধান 
দেশের লোকে যে নিরামিষ ভোজন করিয়া সবল ও সুস্থ- 


৬৮৮ —_—_—_—_—পশ পপ 


* Penny Cyclopeadia, Article on Lapland. 
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শরীরে থাকিতে পারে, তাহা পরেই প্রতিপন্ন হই- 
রাছে ; এবং তদ্বারা ইহা দর্শিত হইয়াছে, যে মাৎম' 
হার না করিলে যে শীতল দেশে বাস করা যায় না, 
এ কথা প্রামাণিক নয়। বড়তঃ রসায়নবিষ্যা দ্বারা 
ইহ নিঃসংশয়ে নিরপিত হইয়াছে, যে শরীরের উষ্ণত! 
সাধনার্থে যে সকল পদার্থ আবশ্যক করে, দলত 


এবং শর্করা, তৈল, আলু, তুল প্রভৃতি উদ্ভিদ বস্তাতে 
তাহা যথেষ্ট আছে: মাংনে তত নাই। অতএব, 
শীতল দেশে এই সমস্ত বন্ত আহার কর! আবশ্যক | 
মেদ ভক্ষণ করিলে, শরীর সমাকুরূপে উষ্ণ থাকিতে 
পারে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্ত যখন ঘৃত, শর্করা, 
তৈলাদি নিরামিষ দ্রব্য ভোজন দ্বারা সে বিষয় অন।- 
য়াসে সম্পন্ন হয়, তখন প্রাণৰধ করিয়া মেদ ভক্ষণ 
কর! বিধেয় নহে । ফলতঃ, পুবেবাক্ত গ্রেহায্‌ সাহেব 
কহিয়াছেন, নিরামিষভৌজী ব্যক্তিরা মাংস!শিদিশোর 
অপেক্ষায় অধিক শীত সহিতে পারে। ইয়ুরোগায় 
অনেকনেক সঙ্রান্ত ভদ্র লোক স্বচক্ষে দেখিরাছেন 
যে সকল ৰাক্তি স্বদেশ হইতে নির্বামিত হইয়| আি- 
য়ার অন্তর্বভী শীত-ঞধান কষ দেশে প্রেরিত হর, 
তাঁহাদের মধো যাহার! জীবনাবধি নিরামিষ 
ভোজন করিয়া আলিয়াছে, অন্ত কোন ব্যক্তি 
তাহাদিশের অপেক্ষায় অধিক শীত সহ করিতে 
পারে না।ঈ 


x Fruits and Farinacea. &c, Part HT, Chap, V. 
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এই স্থলে উল্লেখ করা"কর্তব্য, যে আমাদের দেশের 
ন্যায় উষ্ণ দেশে যে মৎস্য মাংস ভক্ষণ আবশ্যক করে 
না, ইহ] প্রায় সর্ব-বাদি-সম্মত | 

অফ্মতঃ -নিরাহিষভোজী পণ্ডিতের! ম্বপক্ষ নং- 
স্থাপনার্থ আর একটি যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহাও 
গ্রহণ করা কর্তব্য | যাহাতে অল্প দ্রব্য বা অপ্প পরি- 
শ্রমে অধিক কাঁধ্য সম্পন্ন হর, তাহাই পরমেশ্বর-প্রতি; 
চিত সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের উদ্দেশ্য | ভূমণ্ডলে 
লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব 
যাহাতে অন্প ভূমিতে অধিক লোকের আহার প্রাপ্ত 
হওয়া] যায়, তাহাই কর্তব্য । যে সকল সভ্য জাতির 
মধ্যে প্রচর মাংন ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহার! 
পশু পালনার্থে ক্ষেত্রে তৃণাদি বপন করে, এবং পশু- 
দিগকে সেই সকল তৃণাদি আহার করাইয়। আপনার! 
তাহাদের মাংস ভোজন করে। ইহাতে, যে ভূমির 
উৎপন্নে যত লোকের আহারোপযুক্ত পশু পালিত হয় 
সে ভূমিতে তাহার ২০1৩০ গুণ লোকের খান্তোপযুক্ত 
শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। আর যে সমস্ত অসভ্য 
জাতি কেবল মৃগয়া করিয়া উদর পূরণ করে, তাহা- 
দের এক এক জনের আহার আঁহরণার্থে যত ভূমি 
আবশ্যক করে, তাহাতে কুষি-কার্য্যোপজীবী সহস্র 
লোকের অন্ন উৎপন্ন হইতে পারে । অতএব, যদি 
আমাদের আমিষ ভোজন 'করা পরমেশ্বরের অভি- 
প্রেত হইত, তবে তিনি পৃথিবীর এ প্রকার ব্যবস্থা 
করিতেন না, বরং যাঁছাঁতে নিরামিষভোজী অপেক্ষা 
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অধিক সংখাক আমিবভোজীর খন উৎপন্ন হইতে 
পারে, এই প্রকার বিধান করিয়া দিতেন | 

নবমতঃ|- কোন কোন মহাশয় কহেন, আমর 
হস্তে প্রাণী বধ করি না, অন্য কতৃক নিহত 'জীবের 
মাংস ভক্ষণ করিয়। থাকি, তবে আমাদিগকে হিংসা" 
দোষ স্পর্শিবার সম্ভাবন! কি? কিন্তু ঠাঁহাদের ইহ! 
বিবেচনা করা উচিত, যে ভীাহার! ক্রয় করিয়। ভক্ষণ 
করেন বলিয়াই, ধীবর প্রভৃতির! মৎস্য, পশু, পক্ষ্যাদি 
নষ্ট করিতে প্ররন্ত হয়। ভারা আমিষ ভোজন ন! 
করিলে, লোকের মৎস্য মাংস বিক্রয় করা যে এক 
উপজীবিকা আছে, তাহা মূলেই খাকিত ন! | যদি 
কোন ব্যক্তি কাহাকেও ধনলোৌভ দর্শাইয়া নরহতা! 
করিতে প্রবৃত্ত করে, তবে তাহাতে কি সেই প্রবকের 
অপরাধ হয় না? অতএব, তাহারা আমিষ ভোজন 
করাতে, ধীবর ও মাংস-বিক্রয়োপজীবিদিধীকে প্রাণী 
বধ করিতে এক প্রকার অনুমতি দেওয়াই হুর এবং 
যদি তাহাতে পাপ থাকে, তবে তাহাদিগকে অবশ্যই 
সে পাপের ফলভাগী হইতে হয়, তাহার সংশয় 
নাই | তাহারা যে নানাপ্রকার নিষর ব্যবহার 
পূর্বক জন্তুর জীবন অপহরণ করিয়া দর, স্নেহ প্রভৃতি 
উৎক্রষ্ট প্রবত্তি সমুদায়ে একেবারে জলাঞুলি দেয়, 
এবং আমিষভোজ্ী মহাশয়ের! যে মৎস্য মাংস উদ- 
রন্থ করিয়া আপনাদের নিকষ প্রবৃত্তি প্রবল করেন, 
এ সকল আমিষাশী ব্যক্তিই এ উভয়ের মূল কারণ । 
অতএব, মৎস্য মাংস ভক্ষণদ্বারী মনুষ্যের নিরবষ্ট 
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প্রবৃত্তি প্রবল ও উৎরুফ পরত্তি দুর্বল হইয়া সংসারের 
যে অশেষ প্রকার অনিষ্ট ঘটন1 হইতেছে, তাহারাই 
ইহার নিদীনভূত' তাঁহার সন্দেহ নাই | 

জশীদীশ্বর আমাদের নিমিত্তে নানাবিধ সুখাঁন্ঠ সাম- 
প্রীতে ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়! রাখিয়াছেন। তিনি 
অশেষ প্রকার ফল, মূল, শস্যের বীজ সুজন করিয়া" 
ছেন, ভূমিকেও এ প্রকার উৎপাঁদিক শক্তি প্রদান 
করিয়াছেন যে এক গুণ বীজ বপন করিলে ভূরি গুণ 
উৎপন্ন হয়, এবং আমাদিগীকেও এরূপ বুদ্ধিরত্তি ৪ 
শারীরিক শক্তি-সম্পন্ন করিয়াছেন, যে আমর! কিঞ্চিৎ 
পরিশ্রম স্বীকার করিলেই প্রচুর ভক্ষ্য প্রস্তুত করিতে 
পারি | উত্তমরূপ শরীর রক্ষা ও পু্টি বর্ধনার্ঘে যে 
সকল পদার্থ আবশ্যক, ফল, মূল, শস্যে তাহ যথেষ্ট 
আছে। এই সমস্ত সুলভ সামগ্রী সত্বেও, আমর! 
প্রাণি সংহার করিয়া সিংহ, ব্যাস্রাদি হিংঅ্র জন্ক 
মধ্যে কেন গণিত হই? দয়া, স্রেহ প্রভৃতি যে সকল 
প্রধান বৃত্তি থাকাতে, মনুয্যনামের এত গৌরৰ হই- 
য়াছে, যে কর্ম্ম দ্বারা তৎসমুদায় নিস্তেজ হয় এবং 
নিক্ষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত বৰ্দ্ধিত হয়, তাঁহার অনু- 
ষ্ঠান করিয়া কি নিম্িভি পশুর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হই? 
পরম কাৰুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে প্রকার 
প্রকৃতি প্রদান করিয়ান্কেন, তদুপযোগী অশেষ 
প্রকার শল্য, ফলাদি সুজন করিয়া রাখিয়াছেন। 

তএব, ভীাহার প্রদত্ত এই সমস্ত স্ুরন সামী 
লাভে পরিতুষ্ট না হইয়| হিংস্র জন্তবৎ আহা” 
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রার্থে পশু পক্ষ্যাদি নফ্ট করা কোন ক্রমে কর্তব্য 
নহে ।* 

নিরামিষ ভোজনের বৈধতা ও আমিষ ভক্ষণের 
প্রতিষেধ পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সংক্ষেপে 
তাঁহার বিবরণ কর! খেল। দিল্বেস্টর্‌ গ্রেহাম্‌, 
জান স্মিথ ডাক্তার আলকট্‌, লেম্ব; চীন, ফৌলর্- 
প্রভৃতি অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শন 
পূর্বক এ বিষয় প্রতিপাদন কারয়াছেন। অতএব, 
বীহার্ধ। এ বিষয় বিশিষরূপ বিচার করিয়া দেখিতে 
ইচ্ছা করেন) ভাহারাও এ সমুদায় বিদ্তাবান ব্যক্ষির 
কত প্রস্থ, বিশেষতঃ গ্রেহাম ও স্মিথ সাহেব প্রণীড 
পুস্তক পাঠ করিবেন | 


* কিন্তু আহারার্থে জীব হিৎস1 করা অবিধেয় বলিয়া এ প্রকার 
অবধারণ করা কর্তব্য নহে, যে কোন স্থলেই প্রাণি বধ কর! উচিত নয়। 
প্রত্ুত, স্থল বিশেষে আঅরক্ষ1 ও অনিষ্ঠ নিবারপার্ধে জীব ন্ট কর! বিহিত 
বোধ হয়। 

প এই দুই শেষোক্ত পুস্তকের নাম ১ 

Lectures on the Science of human Life, by 
Sylvester Graham. 

Fruits and Farinacea, the proper food of man ; 
being An attempt to prove from history, Anatomy, 
Physiology and Chemistry, that the original, nalu- 
ral. and best diet of maw is derived from the vege- 


table kiugdom, by John\ Smith. 
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